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টড | 


উৎসর্গ 


ধীহার সান্নিধ্য ও প্রেরণা আমার সংগীত জীবনের প্রথম 
অরুণোদয়কে রূপে, রসে ও ধ্বনির বিচিত্র মুঙ্ছনায় রমণীয় করিয়াছে 
_ধাহার আন্তরিক আশীর্বাদ নিরন্তর আমাকে সংগীতের নব নৰ 
রূপ উপলব্ধির চরিতার্থতা আনিয়। দিয়াছে, মদীয় পরমারাধ্যা সেই 
মাতৃদেবীর শ্রীচরণকমলে 'সংগীতদণিকা” ভক্তি-অর্্য স্বরূপ উৎসর্গ 
করিয়া ধন্য হইলাম । 


শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপান্যার 
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স্থচীপত্র 


বিষয় পত্জান্ক 


সংগীতের এতিহাসিক পটভূমিকা ঠা তা ১-১২ 
সংগীত শব্দের অভিধান, সংগীত-পদ্ধতি, 

নাদ, শ্রুতি, স্বর, সপ্তক, ঠাট, বর্ণ, অলঙ্কার, 

রাগ, বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী স্বর, 

তান, তোড়া, স্বর-মালিকা, লক্ষণগীত, পকড়, 

বক্র স্বর, গমক, মীড়, সুত, কণ,' পুকার। 

আলাপ, মুর্ছনাঁ, গ্রাম, আশ, গিটকারী, 

কম্পন, বাট, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী ; ূ 
উনত্রিশ রাগ নি ৪ ১৩- ২৫ 


কতিপয় রাগের তুলনামূলক আলোচনা! '**  **" ১২৬-১৩৭ 
ঠাটোশুপত্তি প্রকার ১০৮৭ শা ১৩৮-১৪৭ 
ুর্বব রাগ, উত্তর রাগ, সন্ধিপ্রকাশ রাগ | 

শুদ্ধ, ছায়ালগ এবং সংকীর্ণ রাগ ১৮৮ তি ১৪৮-১৫৩ 
গ্রহ, অংশ এবং গ্ঠাস স্বর ১০ তত ১৫৩-১৫৪ 
গায়কের গুণ ও দোষ রি রে ১৫৪-১৫৭ 
আর্গত 22 2 ১৫৮-১৬০ 
তাল, মাত্রা, তাল বিভাগ, লয়, বোল, 

সম, তালি ও খালি, হিন্দুশ্থানী সংগীত 


পদ্ধতির এবং কীর্ধনের কতিপন্ব তাল *** ০*** ১৬১-১৭১ 


বিষয় 
স্বন্নলিপি 


ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিভিন্ন রূপ "*** 


বাস্যন্ত্র পরিচিতি 

কীর্তন 

বাংল! দেশের লোকসংগীত 
রবীন্দ্র-সংগীত 

শ্যামা-সংগীত 

কতিপয্ন সঙ্গীতজ্ঞের জীবনী 


পত্রাঞ্চ 


১৭২-১৮৭, 
১৮২-১৮৮ 
১৮৯-২১৩ 
২১৪-২২৪' 
২২.৪-২৩০' 
২৩০-২৩৪ 
২৩৪-২৩৭ 


২৩৮-২৬১ 


ভুমিকা (অসুবাদ) 


আমার প্রিয় ও কৃতী ছাত্র স্বগাঁয় ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও তার সহোদর শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক হিন্স্থানী 
সঙ্গীতের প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে লিখিত ক্ষুদ্র পুন্তিকা “সংগীতদিকা” 
বাংলাদেশের সংগীতানুরাগী মহলের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে 
গিয়া নিরতিশয় আনন্দ ও তৃপ্তিবোধ করিতেছি । বাংলাদেশে 
হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রসারের ক্ষেত্রে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
অপরিমেয় অবদান রহিয়াছে । হিন্দুস্থানী সংগীতে পরিপূর্ণ জ্ঞান 
তথা সংগীতের ক্রিরীসিদ্ধরীতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ ভ্রাতৃদয়, 
ংলাতে হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রশিক্ষণ বিষয়ে একটি এঁতিহোর 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন | 


ইহা খুবই স্তুখের বিষয় যে শ্রীননীগোপাল সর্ববাংলার সংগীত 
শিক্ষক সম্প্রদায় মধ্যে সর্ববজনস্ীকৃত একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি । 
ইতঃপুর্বেব সংগীতদিকার ছুইটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে । বর্তমান 
গ্রন্থে প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় হিন্দস্থানী সংগীতের স্বর, সপ্তক, 
ঠাট, রাগ, রাগ-জাতি, তাল, শাস্ত্রীয় সংগীতের মধ্যে খ্ুপদ, খেয়াল, 
ঠংরী, টপ্লা, হোরি, ধামার প্রভৃতি এবং বাংলা ভাষায় বাংলার 
প্রচলিত বীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, রবীন্দ্রসংগীত এবং শ্যামাসংগীত 
প্রস্তুতির মৌলিক গীতরীতির আলোচন1 নিবদ্ধ আছে। 


গ্রন্থের প্রথম কতিপয় পুষ্ঠাতে বিগত দু'হাজার বসরকাল 
মধ্যে রচিত বিখ্যাত সংগীতগ্রন্থসমূহকে কেন্দ্র করিয়া একটি সংঙ্গিপ্ত 
এঁতিহাসিক পটভূমিকার অবতারণা! করা হইয়াছে এবং এতদতিরিক্ত 
দশটি মুল ঠাটরাগ ও তদন্তর্গত “জন্য-রাগ' মধ্যে বহুপ্রচলিত 
উনিশটিকে অন্তভূর্তি করা হুইয়াছে। 


অতঃপর গ্রন্থের কিয়দংশে বীণা, সেতার, তন্মুরা, শুরবাহার, 
সরোদ, একাজ, সারেঙ্গী, বেহালা, প্রভৃতি যন্ত্রের বিষয় লিপিবদ্ধ 
আছে। গ্রন্থকার শ্রীননীগোপাল রাজা সৌনীন্দ্রমোহন ঠাকুর, 
ওস্তাদ ফেয়াজ খা, আফ তাব-এ মৌশিকী, ওস্তাদ আব্দুল করিম 
খ। প্রনৃতির জীবনী অন্তভূক্তি করিয়া বর্তমান তৃতীয় সংস্করণটি 
পরিবদ্ধিত করিয়াছেন | 

গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্িকাটিতে সংগীত শিক্ষার্থীর পক্ষে 
আবশ্যক হিন্দুম্থানী সংগীতের যাবতীয় তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন 
ষন্দ্ার1 শিক্ষার্থী উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে সম্পূর্ন বোগ্যতা অর্জনে 
সমর্থ হইতে পারে । 
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গ্রন্ভকারর নাবিদন 


* সংগীতদণিকা প্রথম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ বহুদিন পূর্বেই 
নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু প্রভূত ইচ্ছা ও প্রয়োজন থাকা 
সত্বেও অনিবাধ্য কারণে পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব হইল । 

পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে আমার মধ্যম অগ্রজ 
৬ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিত ছিলেন । কিন্তু তাহার অকাল 
বিয়োগের পর পুস্তকটির আরও সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রতি 
সংস্করণেই আমি ছাত্রছাত্রীদের স্বিধার জন্য নৃতন কিছু আলোচন! 
সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তকটির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করি । 
এই সংস্করণেও সেইরূপ শ্রীঅমিয়মাধব রায়চৌধুরী ( দাদাজী ) ও 
রামপ্রপাদ সেনের জীবনী অন্তর্ভূক্ত করা হইল । 

মদীয় সংগীতগুর লাক্ষৌ ভাতখণ্ডে সংগীত মহাবিদ্যালয়ের 
( ভূতপুর্ব অল্‌ ইগ্ডিয়া মরিস কলেজ. অব. হিন্দুস্থানী মিউজিক্‌ ) 
প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও পরবর্তীকালে মধ্যপ্রদেশের খয়রাগড় ইন্দিরা 
কল! সংগীত বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাচাধ্য -শ্রীএস্‌. এন্‌. রতনজনকর 
মহোদয় কর্তৃক লিখিত তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা বর্তমান সংস্করণেও, 
সন্নিবেশিত হইল । 

পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ এই গ্রন্থ প্রণয়নে 
যথেষ্ট উতুসাহ ও মুল্যবান উপদেশ দিয়! চিরঞখণী করিয়াছেন | 
প্রশন্তিবাদ দ্বার তাহার ওদাধ্যকে খর্ব করিতে চাহি না। 

শ্রীনৃপেন্্রন্্র পাল, আই শি. এদ্‌, ডি. আই. জী. মহাশক্র 
কর্তৃক প্রাপ্ত শ্রী্রীসত্যনারায়ণের বাণী পুজ্য “দাদাজীর” নির্দেশে 
এই পুস্তকের জন্য সমর্পণ করায়, আমি তাহার নিকট চিরসী 
রহিলাম। 


এই গ্রস্থ সঙ্কলনে শ্রদ্ধেয় শ্রীন্থুরেন চক্রবর্তী, অধ্যাপক করুণামক়্ 
রায়, অধ্যাপক ডঃ ননীলাল সেন, বন্ধুবর শ্রীনীহারবিন্দু চৌধুরী 
মহোদয়গণ সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে 
আবদ্ধ করিয়াছেন । কল্যাণীকা শ্রীমতী মৃণালিনী ভট্টাচার্য, বি.এ. 
শ্রীমতী নিয়তি সাম্াল (সংগীত বিশারদ ) ও শ্রীমান্‌ কাতিকচন্দ্র 
পাইক গ্রন্থ প্রণয়নে সক্রিয় সাহায্য করায় তাহাদের জানাই 
আন্তরিক আশীর্বাদ | 

গ্রন্থে মুদ্রণজনিত বা অশ্যবিধ ভুলভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে। 
সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা1 অনুগ্রহপুর্বক সে-সম্বন্ধে আমাকে অবহিত 
করিলে বাধিত হইব । গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণও পুর্ব সংগীত 
শিক্ষাঘিগণের সমাদর লাভ করিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব । ইতি-_ 


বিনীত 
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রথআ আতা 
॥ সংগীতের এঁতিহাসিক পটভুমিকা ॥ 


ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত 
করা যায়। যথা 


€১) হিন্দু যুগ- বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিক্সা! দশম. 
শতাব্দী পধ্যন্ত | 


(২) মুসলমান ষুগ্র-_ একাদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ 
শতাব্দী পধ্যন্ত | 


(৩) ইংরেজ যুগ্_উনবিংশ শতাব্দী হইতে ১৪ই আগষ্ট, 
: ১৯৪৭ সাল পধ্যস্ত | 


॥ হিন্দু যুগ ॥ 


ভারতীয় সংগীতের স্বরলিপি পদ্ধতি প্রথমতঃ আরব দেশে পরে, 
সেখান হইতে একাদশ শতাব্দীতে ০৯৪1০ 1) 45220 নামক 
জনৈক বিশিষ্ট সংগীতবিদ্‌ কর্তৃক ইউরোপীয় সংগীতে প্রবর্তিত হয় । 


॥ রামায়ণ তথ। মহাভারতের কাল ॥ 


রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন অংশে কণ্ঠ সংগীত এবং বাগ্ 
যথা-স্বর, মুঙ্ছনা, জাতি, বীণা, ম্বদঙ্গ ইত্যাদির প্রসঙ্গ আছে। 
তাহ! হইতে প্রমাণিত হয় যে তশকালেও সংগীতের বহুল প্রচার ছিল। 
প্রায় শ্রীষ্টপুর্ব তৃভীন্ব শতাব্দীতে লিখিত নারদীয় শিক্ষান্মও স্বর, 
মর্ছনা, জাতি এবং বীণার প্রসঙ্গ আছে। | 


স্‌ সংগীতদশিকা 
॥ ভারত নাট্যশান্জ্র (২০০ খ্রীঃ) ॥ 


দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভরতঙুনি নাটাশাস্ত্র প্রণয়ন করেন । উক্ত 
গ্রন্থে সংগীত শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মুর্ছনা, নূতা প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা 
পাওয়] যায়। উহাতে প্রতিপন্ন হয় যে ভরতের যুগে সংগীত বিশেষ 
উন্নত্ত অবস্থায় ছিল । 


॥ মহাকবি কালিদ1স এবং ভন্যান্ত কবিদের সময় (খুষ্টপূর্ব ১০০-৫০০) ॥ 


পঞ্চদশ শতাব্দীতে কালিদাস এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ কবিদের লিখিত 
নাটক ও কাব্য পাঠে ইহাই প্রতীত হয় যে, তণ্কালে হিন্দু রাজাদের 
সভায় প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞগণ অবস্থান করিতেন | 


॥ মুসলমান যুগ ॥ 

_ মুসলমানগণ একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন । এঁ সময় 
হইতে ভারতীয় সংগীতের পরিবর্তন দেখা যায় | মুস্লমানগঞ্ধ যদিও 
সংগীত-শাস্স্ের আলোচনায় বিশেষ মনোযোগ দেন নাই তথাপি 
তাহাদের সময় সংগীতের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল । মুসলমানগণ 
কয়েকটি নূতন রাগ ও কয়েকটি নৃততন বাগ্ধ আবিষ্কার করেন । প্রায় 
অধিকাংশ বাদ্‌শাহই সংগীতকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছিলেন । 


॥ একাদশ, দ্বাদশ ও ভ্রয়োদশ শতাব্দী ॥ 


একাদশ শতাব্দীতে সংগীতের অবস্থা পুর্ব শতাব্দীর মতই ছিল। 
কিন্ক দ্বাদশ শতাব্দীতে তশ্কালীন বিখ্যাত গায়ক জয়দেব বাংলা 
প্রদেশে বীরভূম জেলার কেন্দুখি্থ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তিনি বাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়া “গীতগোবিন্দ নামে 
একখানি গীতি-কাবা রচন1 করেন । গীতগোবিন্দের পদগান, প্বাগ, 
তাল, ছন্দ, ধাতু প্রভৃতি সমন্থিত প্রবন্ধ গান । এই প্রবন্ধ গান.ছিল 
শান্্সম্মত ক্লাসিক্যাল শ্রেনীর অন্তর্গত |. : 


সঙ্গীতদশিকা ৩ 
॥ সংগীত রত্বাকর || 


ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি রাজোর 
যাদব বংশের রাজার দরবারে স্থৃপ্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ পঞ্ডিত শাঙ্গদেব 
“সংগীত-রত্বাকর” গ্রন্থ রচনা করেন | এই গ্রন্থে নাদ, শ্রুতি, স্বর, 
গ্রাম, মুচ্ছনা, জাতি ইত্যাদির বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই 
গ্রশ্তকে প্রাচীন সংগীতের বিশেষ প্রামাণিক পুস্তক বলিয়। মানা হয় | 


॥ আলাউদ্দীন ীলজীর জনয় ॥ 


চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন খীলজীর সময় সংগীতের বিশেষ 
উন্নতি হয়। আলাউদ্দীন বাদশাহের দরবারে আমীর খতোৌ নামে 
একজন প্রসিদ্ধ গায়ক এবং কবি বাজমন্ত্রী ছিলেন । সংগীত-জগতে 
আমীর খত্ৌর নাম চিরস্মরণীয় হইয়! থাকিবে । ইনি কয়েক প্রকার 
নৃতন রাগ, নৃতন গান, নৃতন বাগ ও তালের স্য্টী করেন । আমীর 
খত নিন্বলিখিত বিষয়গুলি স্্টি করিয়াছিলেন । 

১। কয়েক প্রকার নৃতন রাগ যথা__জিলফ, সাজগিরী, সপ্পর্দা, 
ইমন, রাত্রিকালের পুরিয়া, বরারী, তোড়ী, আসাবরী, পুববাঁ 
ইত্যাদি | 

২। কয়েক প্রকার নুতন পদ্ধতির গান_-কৌল, কন্থানা, 
'ভারানা, খেয়াল (কওয়ালী খেয়াল), নক্স* নিগার, গজল, সোহলা, 
তিলল্লান। ইত্যাদি | কু 

৩| কয়েক প্রকার নূতন তাল-_খ.মসা, সওয়ারী, পহুলওয়ান, 
জতফ বূদৌস্ত, পন্তো, কওয়ালী, আড়াচৌতাল, ঝুমরা, জলদ ত্রিতাল 
ইত্যাদি | 

আমীর খন এর সমসাময়িক কালে দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের 
রাজা দেবরায়ের দরবারে গোপাল নায়ক নামে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক 
ছিলেন। গোপাল নায়কও কয়েক প্রকার নূতন রাগ স্ন্টি করেন 
যথা বড়হুংসসারঙ্গ, পিলু, বিরম ইত্যাদি । 


৪ সংগীতদশিক 


“কওয়ালী খেয়াল” খেয়াল ছই প্রকার (১) কওয়ালী খেয়াল 
(ত্রুত অথবা ছোট খেয়াল ) €২) কলাবন্তী খেয়াল (বড় অথব 
বিলম্বিত খেয়াল )। অনেকের মতে আমীর খলৌ কওয়াল' 
খেয়ালের প্রবর্তন করেন, অনেকে তা স্বীকার করেন না। 


॥ বাগ তরজিলী ॥ 


চতুর্দশ শতাব্দীতে বাঙালী সংগীতজ্ঞ লোচন হিন্দুস্থানী সংগীত 
পদ্ধতিতে “রাগ-তরঙ্গিণী” নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন | 
এই পুস্তকথানি হিন্দুস্থানী সংগীতের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় | 
লোচনের শুদ্ধ ঠাট বর্তমানে “কাফী” ঠাটের মত। যথা_“সা রে 
গম প ধ নি সা"। লোচন বারটি ঠাট মানিয়া লই্মা বাবতীয় 
রাঁগকে উহার অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ৷ 


পঞ্চদশ শতাব্দীতে জৌনপুরে স্থলতান হোসেন শকীঁ নামে 
একজন সংগীত-প্রেমিক বাদশাহ ছিলেন । অনেকে বলেন যে, 
আমীর খত্মোর পরে হোসেন শকাঁই “কওয়ালী” গানের বিশেষ প্রচার 
করেন ও “কলাবন্তী” খেয়াল আবিষ্কার করেন। ইনিও কয়েকটি 
নৃতন রাগ স্্টি করেন | যথা--জৌনপুরী, সিন্ধু ভৈরবী, জৌনপুরী 
তোড়ী, রামান্‌ তোড়ী, বস্থলী তোড়ী, বার প্রকার শ্যাম" € গৌড়- 
শ্যাম, মল্লার-শ্যাম, বসন্ত-শ্যাম, পুরবী-শ্যাম, ইত্যাদি) সিম্ুরা 
ইত্যাদি । এই সময়ে উত্তর ভারতে পুনরায় ভক্তি আন্দোলন সুরু 
হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে উহা সংগীতের সাহায্যে প্রচারিত হয় 


ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর বাদশাহের সময়ে সংগীতের যথেষ্ট 
উন্নতি হয়। সম্রাট স্বয়ং সংগীত-প্রেমিক ছিলেন । তিনি সংগীতের 
উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্রু লইতেন | . তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গায়ক এবং| 
বাদকদের যথাযোগ্য সম্মান দিয়া নিজের দরবারে রাখিযছিলেন 


সংগীতদশ্রিকা ৫ 
তাহার দরবারে ভিন্ন ভিন্ন জাতির গাম্সক গ্রাক্ষিকা ছিলেন, যথা - 
হিন্দু, ইরাণী, তুরাণী, কাশ্মীরী। আকবরের দরবারে ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির গায়ক ও বাদকের মোট সংখ্যা 
ছত্রিশ জন ছিল। তন্মধ্যে তানসেন, নায়ক বৈজু* রামদাস, 
বজ বাহাদুর (মালব দেশের রাজা ), তানতরঙ্গ খা প্রভৃতির নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ ইহা ছাড়া তৎকালের শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকাদের 
মধ্যে বৃন্দাবন নিবাসী স্বামী হরিদাস (ইনি তানসেনের গুরু এবং 
তশুকালের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন ), বজ বাহাদুরের স্ত্রী রাণী রূপমতী 
এবং উদয়পুরের হীরাবাঈরের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | আকবর 
শ্বধু সংগীত-প্রেমিক ছিলেন না পরস্ক নিজেও সংগীতের যথেষ্ট চর্চা 
করিয়াছিলেন । সংগীত-শাস্ত্ সম্বন্ধে তাহার এত জ্ঞান ছিল যে 
অনেক বড় বড় গায়ক বাদকও এ বিষয়ে তাহার সমকক্ষ ছিলেন 
না । আকবরের দরবারে তানসেন সর্ববশ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন ৷ তাহার 
রাজত্বের পুর্ববস্তী হাজার বগসরের মধ্যে এতবড় গায়ক কেহ ছিলেন 
না। তানসেন কয়েকটি নৃতন রাগ স্ষ্টি করেন । যথা-_দরবারী 
কানাড়া, মিয়শাকীমল্লার, মিয্নশাকীসারঙ্গ ইত্যাদি । নায়ক বৈজু 
তানসেনের পরেই উল্লেখযোগ্য গায়ক ছিলেন, তিনিও কয়েকটি রাগ 
সষ্টি করেন, যথা-__লঙ্কদহন-সারক্গ, ধুলিয়া-মল্লার ইত্যাদি। এই 
প্রকার রামদাস “রামদাসি-মল্লার' এবং হরিদাস “জোগিয়া' রাগ 
স্থষ্টি করেন । এই প্রকারে আকবরের সময়ে প্রচলিত রাগকে 
সামান্য পরিমাণে পরিবর্তন করিয়! নৃতন নৃতন রাগের স্থষ্টি হইয়াছিল 


আকবরের সময়. গোয়ালিয়র, পান্না, মালওয়া প্রভৃতি দেশীয় 
রাজ্যেও অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন | তীহারা মাঝে মাঝে আসিম্সা 
আকবরের দরবারে গান গাহিয়া যাইতেন। ইহাদের মধ্যে 
গোয়ালিয়রের রাজা মান-তোমর বিশেষ সংগীত-প্রেমিক ছিলেন 
এবং তিনি ফ্রুবপদ গানের পুনর্জাগরণ সম্পাদন করেন। 


৬ সংগীতদশিকা? 


ইনি বহু ফ্রুবপদ গান রচনা করেন, এ সব গান আজ 
পধ্যন্ত প্রচলিত আছে। ইনি গুজরী, বহুল-গুজপ্লী, মাল-গুজরী, 
মঙ্গল-গুজরী প্রভৃতি সংকীর্ণ রাগের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন । 
মোটকথা প্রুবপদ রাজা মানের পূর্বেবও প্রচলিত ছিল, তবে তিনিই 
্রুবপদ প্রবন্ধগানকে বহুল ভাবে প্রচার করেন। এই সময়ে 
আকবরের দরবারের পুগুরীক বিট্ঠল নামক জনৈক সংগীতবিদ্বান্‌ 
“সদরাগচন্দ্রোদয়” 'রাগমাল।”, 'রাগমঞ্জরী” এবং “নত্ন-নির্ণয়ন” নামক 
চারিখান। পুস্তক রচনা করেন | ইনি মোট বাইশটি ঠাটকে মানিয়া 
যাবতীয় রাঁগকে উহার অন্তভূক্ত করেন | “সদ্রাগচন্দ্রোদয়ে' উত্তর 
এবং দক্ষিণ উভয় পদ্ধতির সংগীতের বর্ণনা আছে । এ সময়ে 
রামামাত্য নামে আর একজন সংগীত কলাবিদ “স্বরমেলকলানিধি' 
নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন | ইহাতে উত্তর এবং দক্ষিণ 
উভয় পদ্ধতি সংগীতের বিস্তৃত বর্ণন! আছে। 


॥ জাহাজীরের সময় ( সপ্তদশ শতাব্দী ) ॥ 


জাহাঙ্গীরও বিশেষ সংগীত-প্রেমিক ছিলেন | তীহার দরবারেও 
জাহাঙ্গীর দাদ, ছতর খা পুরবেজ দাদ ও খুরম দাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
গায়ক ছিলেন | এই সময়ে বাজমুন্দ্রী নিবাসী তেলেগু ব্রাহ্মণ পণ্তিত 
সোমনাথ দক্ষিণী পদ্ধতিতে “রাগবিবোধ' নামক একখানি সংগীত পুস্তক 
প্রণয়ন করেন | ইহাতে কয়েক প্রকার বীণার বর্ণনা এবং উহা 
বাজাইবার রীতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং দাক্ষিণাত্যের জনকজন্য 
পদ্ধতি অনুসারে রাগের বগকরণ করা হইয়াছে । এই সময়ে পণ্ডিত 
দামোদর মিশ্র হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে “সংগীতদর্পণ' নামক 
একখানি পুস্তক রচন! করেন । এই পুস্তকে অন্যান্ গরসঙ্গের সহিত 
তিনি রাগমালার ধ্যানফূপ বচন! করেন । 


সংগীতদণিক ণ 


॥ সাজাহানের সময় ( সগুদশ শতাব্দী ) 
সাজাহানও সংগীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন | তিনি স্বয়ং 
ংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং প্রায়ই সংগীতাদি প্টনিতেন | তিনি উর্ঘঁ 
ভাষায় রচিত গানে বিশেষ বুৎপন্ডি লাভ কারয়াছিলেন। ধন্মাস্মা 
বাক্তিগণ তাহার চিন্তাকর্ষক সংগীন্ত শ্রবণে মুগ্ধ হুইয়৷ যাইতেন । 
তাহার দরবারে প্রসিদ্ধ গায়কদের মধো রামদাস মহ্াপটুর, জগন্নাথ 
লাল গ। এবং দৈরঙ্গ গার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


॥ সংগীত পারিজাত ॥ 


পণ্ডিত অহোবল নামক একজন সংগীতজ্ঞ হিন্দস্থানী সংগীত- 
পদ্ধতিতে 'সংগীত-পাবিজাত" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । পণ্ডিত অহোবল 
প্রথমতঃ বকীণার তারের দৈর্ধোর উপর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শুদ্ধ এবং 
বিকৃত স্রস্থান নির্ণয় করেন। অতঃপর পণ্ডিত জদয়নারায়ণ 
হদয়কৌতুক” ও “হদয়প্রকাশ” নামক ছুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন 
এবং অহোবলের ন্যায় বীণার তারের দৈর্ধের উপর ভিন্ন ভিন্ন শুদ্ধ 
এবং বিকুত স্বরের স্থান নির্ণয় করেন। 


॥ ওরজজেবের সমর ( ১৬৫৮--১৭০৭) ॥ 


সংগীতের উপর ওরঙ্গজেবের বড় বিদ্বেষ ছিল । তিনি নিজের 
দরবার হইতে সমস্ত গায়কদের বহিদ্ধত করেন এবং সকল প্রকার 
ংগীত চ্1 বন্ধ করেন | তিনি তাহার সায্াজোর ভিতর সংগীতানু- 
ঠান কঠোর নির্দেশ দ্বারা বন্ধ করিয়া] দেন | এ সময়ে দাক্ষিণাত্যে 
পপ্তিত ভেংকটমুখী নামক জনৈক সংগীতজ্ঞ “চতুর্দস্তীপ্রকাশিকা” 
নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং সর্বপ্রথম এই সিদ্ধান্ত 
প্রচার করেন যে সপ্তকের অন্তর্গত সাতটি শুদ্ধ এবং পাঁচটি বিকৃত 
স্বরের সাহায্যে মোট ৭২টি ঠাট তথা মেলকর্ত হইতে পারে । 


৫৮ | সংগীতদণ্িকা 


একই সময়ে পণ্ডিত ভাবভট হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে “অনৃপসঙ্গীত- 
'বিলাস' “অনুপসঙ্গীতাঙ্কুশ” এবং “অনৃপসংগীতরত্বাকর” নামক 
তিনখানা পুস্তক রচন1 করেন | 


॥ মুহম্মদ শাহের সময় €( ১৭১৯ শ্রীঃ )॥ 


মুহদ্সদ শাহ সর্বশেষ মোগল বাদশাহ ছিলেন। তিনি অতান্ত 
সংগীত-প্রেমিক ছিলের | তীহার নামে বছ গান বর্তমান কাল 
পধ্যন্ত প্রচলিত আছে । তাহার দরবারে নিয়ামত থা (তানসেনের 
দৌহিত্র বংশীয় লাল খা'র পুত্র) নামে একজন প্রসিদ্ধ বীণকার 
ছিলেন। গ্রুবপদ গানেও এর যথেষ্ট অধিকার ছিল। বাদশাহ 
ইহ্নাকে সদারঙ্গ উপাধি দান করেন ও সেইজন্য তিনি নিয়ামত খা 
সদারঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হন। ইনিই প্রকৃতপক্ষে প্রুবপদের ছাচে 
বিলম্বিত লয়ে খেয়াল গীতরীতির প্রচলন করেন এবং আজ 
পধ্যন্ত সেগুলি বড় খেয়াল নামে সমাজে প্রচলিত । তিনি ও 
অদ্দারঙ্গ কয়েক হাজার খেয়াল গান রচনা করেন । 


এ সময়ে লক্ষৌর প্রসিদ্ধ কওয়াল গুলাম্‌ রস্থুল শোরীর পুত্র 
গুলাম নবী শোরী টপ্লাগানের রচনা করেন । 


॥ রাগতন্ববিবোধ ॥ 


এই সময়ে অর্থাৎ অক্টাদশ শতাব্দীর পূর্বাদ্ধে পপ্ডিত শ্রীনিবাস 
“বাগতত্ববিবোধ' নামক প্রসিদ্ধ সংগীত-পুস্তক রচন1 করেন । ইনিও 
পণ্ডিত অহোবলের ন্যায় বীণার তারের বিভিন্ন দৈধ্যের উপর বারটি 
স্বরের স্থান নির্ণয় করেন । পণ্ডিত শ্রীনিবাসের গুদ্ধ ঠাট বর্তমানের 
কাফী ঠাটের ন্যায় যথা_সারেগমপধনি সা। মধাকালীন 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের মধ্যে তিনি সর্বশেষ গ্রন্থকার | 


সংগীতদশ্িকা ৯ 
এ সময়ে তাঞ্জোর রাজোর মারাঠ1 রাজ! তুলাজীরাও তৌসলে 


সংগীত শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ যত্ন নেন। তিনি “সংগীতসারামৃতম্? 
নামক দক্ষিণপদ্ধতির একখানি সংগীত-গ্রন্ত রচনা করেন | 


॥ ইংরাজ যুগ ॥ 


ইংরাজ শাসনের প্রারস্তে দেশীয় রাজেরে মধ্যেই সংগীতের প্রচার 
বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল | ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশীয় 
নুপতিগণ ক্রমশঃই সংগীতের প্রতি উদাসীন হইয়] পড়েন ফলে সংগীত 
বিগ্ঞার এতদূর অধঃপতন হয় যে শিক্ষিত সমাজ সংগীত চর্চা করিতে 
বিশেষ সংকোচ বোধ করিতে আরম্ভ করেন এবং বিশেষ বিশেষ 
পরিবারে সংগীতের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হইয়া যায়। পুনরায় 
স্তর উইলিয়ম জোনস্‌, কাপটেন্‌ উইলার্ড ইত্াদি সংগীত শান্ত্ের 
প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং যথেষ্ট অধ্যয়ন করেন। ইংরাজী 
১৮১৩ গ্্রীষ্টাব্দে পাটনার অধিবাসী মুহম্মদ রেজা নামক জনৈক 
সংগীতজ্ঞ “নগ্মাতে-আস্ফী” নামক একখান] সংগীতের পুস্তক রচন! 
করেন । উহাতে তিনি প্রচলিত রাগ রাগিণী, পুত্ররাগ, পুত্রবধূ 
ইত্যাদি পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক তথা অশুদ্ধ প্রমাণিত করিয়া! উহার 
পরিবর্তে ঠাট অনুযায়ী রাগ-পদ্ধতি স্বীকার করিয়! লইয়াছেন | গুধু 
ইহাই নয় তিনি বিলাবল ঠাঁটকে শুদ্ধ ঠাট বলিক্স। স্বীকার করেন এবং 
রাগের বর্গাকরণ ঠাট ও রাগপদ্ধতি স্বীকার করিয়া লন। 


ইহ্থার পুর্বে জয়পুরের মহারাজা! প্রতাপ সিংহ (১৭৩৯-১৮০৪ষ্রী) 
হিন্দুস্থানী সংগীতের একখানি সর্বমান্য পুস্তক লিখিবার অভিপ্রায়ে 
ভারতবের প্রসিদ্ধ গায়ক এবং সংগীত বিশেষজ্ঞদিগকে একটি সংগীত 
সম্মেলনে আহবান করেন । সম্মেলন শেষ হইবার কিছুদিন পরে 
'সংগীতসার” নামক একথানি পুস্তক রচনা করা হয়। উহাতে 


১০ সংগীতদশিক! 
বিলাবল ঠাটকে শুদ্ধ ঠাট বলিয়া! মান! হয় । ১৮৪২ খ্বষ্টাব্দে কুষ্গানন্দ 


বাস 'রাগকল্পদ্ূম নামক একখানি সংগীত-গ্রন্থ সংকলন করেন। 
উহাতে কেবল মাত্র গান লেখা আছে স্বরলিপি নাই। 


তশুকালে যখন উন্তর ভারতের রাগের বগাঁ করণ এক নূতন 
পদ্ধতিতে হইন্দেছিল তখন দাক্ষিণাতোর তাঞ্জোর দেশকে ওখানকার 
সংগীতের কেন্দন্থান বলিয়া মানা হইত।| এ সময়ে দাক্ষিণাত্তে 
তাগরাজ, শ্যাম শান্ধী, সুবরাম দিক্ষিত প্রভৃতি বন্ত প্রসিদ্ধ গায়ক এবং 
সংগীতজ্ঞাদর আবিঠাব হয় | বাংলা দেশেও তশুকালে রাজা সৌরীন্দ্ 
মোহন ঠাকুর এব" অন্যান্ত কয়েক জন সগীত বিদ্বান রাগরাগিণী- 
পদ্ধতি মানিয়া লইয়া] উক্ত পদ্ধতিতে কয়েকখানা পুস্তক রচনা করেন | 


॥ পণ্ডিত শ্রীবিধুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ॥ 


বোন্বাইয়ের একজন প্রসিদ্ধ সশীতবিদ্বান পণ্ডিত শাবিষুনারায়ণ 
ভাতখণ্ডে সংগীত শান্ের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ যত্তবান্‌ হন । ইনি 
ভারতবষের অসংখা সহর এবং দেশীয় রাজা ভ্রমণ করিখা বহু 
অর্থবায়ে এবং অশেষ কষ্ট ও লাঞ্কন। বরণ করিয়া বিখাত সংগীতজ্ঞদের 
নিকট হইতে গান শুনিয়া, শিখিয়া ও উহার স্বরলিপি করিয়। ছয়টি 
খণ্ডে ক্রমিক পুস্তক” নামে প্রসিদ্ধ সংগীত গ্রন্ত প্রণয়ন করেন । 
এতস্টিন্ন ভারতীয় সংগী'ত-শাস্্র সন্বন্গে চারখণ্ডে বিভক্ত “সংগীত 
পদ্ধতি” নামক গ্রন্থ এবং সংস্কতে “অভিনব-রাগমঞ্জরী' ও “লক্ষবণ- 
সংগীত' নামক ছুইখানা পুস্তক রচনা করেন । পণ্ডিত ভাতখণ্ডে 
বিলাবল ঠাটকে শুদ্ধ ঠাট মানিম্া লইয়া ঠাট-রাগ পদ্ধতি স্বীকার 
পূর্বক সমুদয় রাগকে মোট দশ ঠাঁটের অন্তর্গত করিয়াছেন । ইহা 
ছাড়া সংগীত প্রচারের জন্য তিনি বরোদা, দিল্লী, লক্ষ্ৌ, বেনারস 
প্রভৃতি স্থানে সংগীত সম্মেলন আহ্ষান করেন । 


সংগীতদশিকা। ১১ 


গুধু তাহাই নহে সংগীতের ঘখোচিত প্রচারের জন্য তিনি বরোদা, 
লক্ষৌ এবং গোয়ালিয়রের তিনটি সংগীত মহাবিগ্ভালয় স্থাপন করেন । 
উপরোক্ত কার্যাবলীর জন্য পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে বর্তমান ভারতীয় 
উচ্চাঙ্গ সংগীতের জনক বল! হয়। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে 
ত্রাহার নাম চিরম্মরণীয় হইয় থাকিবে | 


গত কয়েক বগসর যাব ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচার 
দ্রুততর গন্িতে হইতেছে । স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে দেশের শিক্ষিত 
বাক্তিগন সংগীত-বিষ্ভার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া উহ্ার চর্চা 
আরম্ড করিয়াছেন | সাধারণ শিক্ষায়তনের কর্তপক্ষেরাও সংগীতের 
আবশ্যকতা হদয়ঙ্গম করিয়া! আপন আপন প্রতিষ্ঠানে সংগীত শিক্ষা 
দানের ব্যবস্থা করিতেছেন । আজকাল ভারতের অধিকাংশ বড় 
সহরেই মধো মধো সংগীতের সম্মেলন হইয়া থাকে । পান্তিত 
ভাতখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত লক্ষৌ মরিস কলেজ অব হিন্দুস্থাণী মিউজিক 
মহাবিদ্যালয়টি তাহার পুণাস্মৃতি রক্ষার্থে 'ভাতখন্ডে সংগীত মহাবিগ্ভালয়' 
নামে রূপান্তরিত হইয়াছে । এতদ্তীত পণগ্ডিতজীর নামানুসারে 
তথায় “ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্ভাপীঠ” নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছে । ভারতবষের বিভিন্ন স্থানে উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অনুমোদিত কয়েকটা মহাবিদালয় রহিয়াছে, তন্মধ্যে ভাতখণ্ডে 
সংগীত মহাবিদ্যালয় ( লক্ষ্ৌ ), চতুর সংগীত মহাবিদ্যালয় (নাগপুর,) 
ভারতীয় সংগীত শিক্ষালীঠ ( বোম্বাই ), ভারতীয় সংগীত বিদ্যালয় 
( দিল্লী ), লুকারগঞ্জ সংগীত বিদ্যালয় ( এলাহাবাদ ), বঙ্গদেশ বেঙ্গল 
মিউজিক কলেজ, ভারতীয় সংগীত মহ্াবিদ্ভালয়, আর্য-সংগীত 
বি্ভাপীঠ এবং রামকৃষ্ণ সুর ভারতী (শিউড়ি ) অন্যতম | উপরোক্ত 
মহাবিষ্ভালয় সমূহে অসংখ্য উচ্চশিক্ষিত এবং সস্ত্রান্ত পরিবারের 
ছেলেমেয়েরা সংগীত শিক্ষা লাভ করিতেছে । ইহা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য যে মধ্যপ্রদেশের খয়রাগড়ে ইন্দিরা কল সংগীত- 


১২ সংগীতদণ্িকা 


বিশ্ববিষ্ঠালয় ও বাংলা দেশে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । 
এতঘ্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে ও বিশ্বভারতীতে (শাস্তিনিকেতন) 
সংগীতের ডিঞ্রী কোর্স প্রবর্তন কর! হইয়াছে । স্থতরাং আশা 
করা যায় যে সকলের সমবেত চেষ্টায় ভারতীয় সংগীত পুনরায় 
তাহার পুর্ব মর্ধাদ ফিরিয়া পাইবে এবং গরিমার উচ্চ শিখরে 
উপনীত হইবে । 


প্িতীয় আথায় 
॥ সংগীত শব্দের অভিধান ॥ 


স্বর সমুহের যে বিশিষ্ট রচনা প্রাণী মাত্রেরই চিন্ত প্রসন্ন করিতে। 
সমর্থ তাহাকে সংগীত বলা হয়। হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি অনুসারে, 
সংগীতের পরিভাষা নিন্পে দেওয়া হইল :-_ 


“গীতং বাগ্তং তথ৷ নৃত্যং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে” 
_-সংগীতশ্রত্বাকর*। 


অর্থাু “গীত, বাগ্ভ এবং নৃতা এই তিনটির সমাবেশকে সংগীত | 
বল। হয় |; | 


গীত-_স্থর, অর্থযুক্ত শব্দ এবং তালের সাহায্যে মনের ভাক. 
প্রকাশ করাকে গীত বলে । 


বাস্ঠ-_ন্ুর এবং ভাল সহযোগে যে যন্ত্রের সাহায্যে মনের ভাব, 
প্রকাশ করা যায় তাহাকে বাধ বলে। 


নৃত্যু- ছন্দ সহযোগে স্থললিত অক্জভঙ্গীর দ্বার মনের ভাৰ, 
প্রকাশ করাকে নৃত্য বলে। 


প্রকৃতপক্ষে গীত, বাছা এবং নৃত্য এই তিনটি স্বতন্ত্র জিনিষ । 
উপরোক্ত তিনটির মধ্যে গানকেই সর্বপ্রধান কলা বলিয়া মানা হয় ৭ 
“সংগীত' এই শব্দটির মধ্যেই তিনটি কলার সমাবেশ করা৷ হইয়াছে । : 
সংগীত শব্দটি গীত, বাগ্ভ ও নৃত্য এই তিনটির সমাবেশ; কাজেই . 
সংগীত শাস্ত্রকে গীতাধ্যায়, রাগ্ভাধ্যায় ও নৃত্যাধ্যায় প্রধানতঃ এই তিন :: 


১৪ সংগীতদশ্শিকা 


ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । উক্ত তিনটি অধ্যায় একত্রে 
তৌধ্যত্রিক বলিয়া অভিহিত | তৌর্যাত্রিক দুইভাগে বিভক্ত যথা £__ 
পপন্ডিক অর্থাৎ সংগীত শান্স সম্বন্ধে জ্ঞান (61:6০:661091 
110 150£6 0£ 10171510 ) এবং ক্রিয়াসিদ্ধ অর্থাৎ ক, যন্ত্র এবং 
স্ুললিত অঙ্গন্ঙ্গীর সাহায্যে গীত, বাগ এবং নূতোর অনুশীলন 
অথব। নৈপুণা প্রদর্শন (0:506109] ]1101076 01171115100 | 

ধনি, দরিদ্র, বিদ্বান্‌: মুর্খ, রাজপ্রাসাদ অথব1 দরিদ্রের কুটীর 
সর্বত্রই সংগীত সমভাবে সম্মানিত ও আদৃত হয়। এককথায় সংগীত 
সম্বন্ধে যেকোনরূপ প্রশংসাই অকিঞ্চিৎকর ! স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
নারদকে সংগীত সন্বন্গে এইরূপ বলিয়াছেন-_ 


নাহং ভিষ্ঠামি বৈকুণ্ে যোরিনাং হৃদয়ে ন চ। 
মদ্ভক্ত! যত্র গায়ন্তি তত্র ভিষ্ঠামি নারদ ॥ 


হে নারদ, আমি বৈকুণ্ে কিম্বা যোগীদের জদয়ে অবস্থান করি 
না। যেখানে আমার ভক্তগণ গান করেন আমি সে স্থানে থাকি । 


সংগীত সন্বন্ধে বলিতে গিয়া মহাকবি সেক্সপিয়ার একস্থানে 
বলিয়াছেন যে 'যে মানুষের সংগীতে রুচি নাই, সংগীতের বিশ্ব- 
সম্মোহিনী স্বর যাহাকে মুগ্ধ করে না সে পতিত, বিশ্বাসঘাতক এবং 
আত্মদ্রোহী। অমাবস্যা রজনীর সুচীভেগ্ক অন্ধকারের অপেক্ষা 
তাহার হৃদয় অধিকতর ভয়ঙ্কর” । অল্প কথায় সংগীত প্রাণীমাত্রেরই 
জীবনের অম্বতময়ী ধার। | 


4 ॥ সংগীতপদ্ধতি ॥। 
ভারতবর্ষে ছুই প্রকার সংগীতপদ্ধতি প্রচলিত আছে, যথা-_ 


উত্তরভারতীয় অথবা হিন্দুস্থানীপদ্ধতি এবং দক্ষিণভারতীয় অথবা 
কর্মাটীকপদ্ধতি | 


সংগীতদণিকা ১৫ 


উত্তরভারতীয় অথবা হিন্দুস্থানীপদ্ধতি £_বিদ্ধ্যপর্বতের উত্তরে 
সমগ্র ভারতবর্ষে অর্থাৎ আর্ধাবর্তে যে সংগীতপদ্ধতি প্রচলিত আছে 
তাহাকে উন্তরভারতীয় অথব] হিন্দুস্থানীপদ্ধতি বলা হয় । 


দক্ষিণভারতীয় অথব! কর্ণাটীকপদ্ধতি ৪₹__বিদ্ধাপর্বতের দক্ষিণে 
সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশে ও মহীশুরে যে সংগীতপদ্ধতি প্রচলিত আছে 
তাহাকে দক্ষিণভারতীয় অথবা কর্ণাটীকপদ্ধতি বলা হয় | 


ভারতবর্ষে প্রচলিত ছুইটি সংগীতপদ্ধতির তুলনামূলক সমা- 
€লোচনা £ 





4 ॥ সাদৃশ্য ॥ 


১। উভয় পদ্ধতিই প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। 


২। উভয় পদ্ধতি অনুসারেই মধা সপ্তকের “সা” হইতে তার 
সপ্তুকের “সা এর অন্তর্গত বারটি স্বর মানা হয় যথা-_সা রে রে 


গগম মপধধনিনিসা। 


৩। উভয় পদ্ধতি অনুসারেই সপ্তকের অন্তর্গত সাতটি শুদ্ধ 
এবং পীচটি বিকৃত স্বর হইতে সমুদয় ঠাটের উৎপন্তি হইয়াছে । 


৪ | উভয় পদ্ধতিতেই জনক-জন্য অথবা ঠাট রাগ. পদ্ধতি 
স্ীকত ভউযাচ্চ | 


১৬ শ্ীতদগিক? 


+ বৈসাদৃস্তয ॥ 
উত্তরী পদ্ধতি দক্ষিণী পদ্ধতি 
১। শুদ্ধ ঠাট বিলাবল। ১। শুদ্ধঠাট কনকাঙ্গি ৷ 
২। মোট দশটি ঠাট মানাহয়। | ২। মোট ৭২টি ঠাট মানা হয় । 
৩।|। তাল পদ্ধতি ভিন্ন | ৩। তাল পদ্ধতি ভিন্ন । 


৪| আলাপ গান'এবং গমক | ৪। আলাপ গান এবং গমক 
প্রভৃতির প্রয়োগ ভিন্ন প্রভৃতির প্রয়োগ ভিন্ন 


প্রকারের | প্রকারের । 
৫| ১২টি স্বরের নাম ভিন্ন | ৫| ১২টি স্বরের নাম ভিন্ন 
প্রকারের | প্রকারের | 
৮।। নাদ ॥। 


“ন”-কার অর্থা প্রাণ এবং “দ'-কার অর্থাৎ অগ্পি এই উভয়ের 
সংযোগে নাদের উৎপন্তি হয়। সংগীতের সম্বন্ধ আওয়াজের 
সহিত। এই আওয়াজ ছুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমটি 
সংগীত উপযোগী এবং দ্বিতীয়টি সংগীতের অনুপযোগী | প্রথমোক্ত 
অর্থাৎ সংগীতের উপযোগী আওয়াজকেই নাদ বল! হয়। 


নাদের তিন প্রকার অবস্থা আছে যথা £_ বূপভেদ, জাতিভেদ 
এবং উচ্চশীচতা৷ ভেদ | 


॥ নাদের রূপভ্েদ ॥। 


একই নাদ অনুচ্চস্বরে অথবা উচ্চম্বরে উচ্চারণ কর] যায়। “সা, 
এই স্বরটিকে আন্তে কিংবা জোরে উভয় প্রকারেই গাওয়া যায়| 
নাদের এইরূপ প্রকার-ভেদকে নাদের রূপভেদ অথবা বড় হওয়া! 
এবং ছোট হওয়। বল] হয় | 


সংগীতদশিকা ১৭ 
॥ নাদের জাতিতে ॥ 


নাদের জাতির সাহাষ্যে আমরা উহা মনুষ্য ক নিঃসহ্ত অথব। 


বাগ্যযন্ত্র হইতে উদ্ভুত তাহা নিন না দেখিয়াই 
বুঝিতে পারি । 


॥ নাদের উচ্চলীচভা ভেদ ॥ 


নাদের উচ্চনীচতার সাহায্যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্বর পাইক্কা 
থাকি। উপরোক্ত উচ্চনীচতা মুহূর্তের আন্দোলনের উপর নির্ভর: 
করে। আন্দোলন যত অধিক হইবে স্বর তত উ"চু হইবে” 
আন্দোলন ঘত কম হইবে স্বর তত নীচু হইবে। 


+ ॥ শ্রচতি, স্বর ও সপ্তক ॥ 
শর্ত কাহাকে বলে £ 


নিত্যং গীতোপযোগিত্বমমভিজ্ঞেযত্বমপুযত | 
লক্ষ্যে প্রোক্তং সুপর্যাপ্তং সংগীতশ্র্তিলক্ষণম্‌ ॥ 
“অভিনব ব্বাগ-মঞ্জরী” 


অর্থাড সংগীত উপযোগী যে ধ্বনিতরঙ্গ তাহাদের পরস্পরের 
পার্থক্যসহ স্পষ্ট শ্রত হয় তাহাকে শ্রুতি বলা হয় । 


+ ॥1 স্বর ॥। 


সংগীত উপযোগী -শ্র্তিমধুর আওয়াজকে স্বর বলে। প্রাচীন 
এবং আধুনিক সংগীত গ্রস্থকারগণ “সা' হইতে “সা” পর্যস্ত মোট ২২টি 
শ্রুতি মাঁনিম্বা লইয়! উক্ত শ্রর্তির বিভিন্ন শ্ছানে ৭টি শুদ্ধন্বর এবং 
৫টি বিক্ৃতম্বরের স্থান নির্ণস্থ করিয়াছেন । ৭টি শুদ্ধন্বর যথাক্রমে 
২ 


১৮ সংগীতদণিকা 
ষড়জ, খষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ এই নামে লিখিত 


ও পঠিত হয়। ৭টি শুদ্ধন্বরের শর্গতি সংখ্যা নিদ্ধারণের জঙ্ক প্রাচীন 
এবং আধুনিক গ্রন্থকারগণ নিম্নলিখিত নিয়ম মানিয়া লইয়াছেন । 


চতুল্চতুম্চতুশ্চৈব বড়জমধ্যমপঞ্চমাঃ 
ত্বে দ্বেনিষাদগান্ধারৌ ত্রিন্্রী খবভধৈবতৌ ॥ 


অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম এই তিনটি স্বরের চারটি করিয়া, 
নিষাদ এবং গান্ধারের দুইটি করিয়! ও খষভ এবং ধৈবতের দিকে 
তিনটি করিয়া আর্ণতি আছে । 


শুদ্ধন্বরের শ্রুতিসংখ্য। বিষয়ে প্রাচীন, মধ্যকালীন এবং আধুনিক 
গ্রন্থকারগণ একমত হইলেও প্রাচীন এবং মধ্যকালীন গ্রস্থকারগণ 
প্রত্যেক স্বরকে উহার অন্তিম শর্মতির উপর স্থাপন করিয়াছেন | 
তাহাদের মতে চতুর্থ শ্রুতির উপর যড়জ, সপ্তম শ্র্তির উপর 
খষভ, নবম শ্র্দতির উপর গান্ধার, ত্রয়োদশ শ্রুতির উপর মধ্যম, 
সপুদশ শ্র্তির উপর পঞ্চম, বিংশতি শ্রর্তির উপর ধৈবত এবং 
দ্বাবিংশতি শ্রুতির উপর নিষাদ অবস্থিত । আধুনিক গ্রন্থকারের 
মতে প্রথম শ্রতির উপর ষড়জ, পঞ্চম শর্গতির উপর খষভ, অষ্টম 
শ্রুতির উপর গান্ধার, দশম শ্র্ঁতির উপর মধ্যম, চতুর্দশ শ্র্ণতির 
উপর পঞ্চম, অষ্টাদশ শ্রর্তির উপর ধৈবত এবং একবিংশতি শ্রর্তির 
উপর নিষাদ অবস্থিত | 


৮॥ সপ্তক ॥ 
সপ্তক কাহাকে বলে? 


“সা” হইতে “নি' পর্যান্ত ৭টি শুদ্ধন্থর ক্রমানুসারে লিবিত অথবা 
সংগীতে ব্যবহৃত হইলে উহ্থাকে “সপ্তক" বল! হয় । 


হংগীতদগিকা ১৯ 
“॥ লাদস্থান কাহ্াকে বলে ॥ 


উচ্চনীচত! অনুসারে নাদের তিনটি স্থান মানা হয়, যথা _মন্দ্র, 
মধ্য এবং তার। এই তিনটি স্থানকেই নাদস্থান বল! হয়। 
উপরোক্ত তিনটি নাদস্থানে এক একটি স্বরসপ্তক মানিয়! লইক্সা 
উহা্দিগকে “মন্দ্রম্বরসপগ্তক”, “মধাস্বরসপ্তক* এবং 'তারস্বরসপ্তক" বলিয়া 
অভিহিত করা হইয়াছে । 


'অভিনবরাগমঞ্জরী'তে সপ্ুকের স্বরস্থান নির্ণয়ের সম্বন্ধে এইরূপ 
বল। হইয়াছে, যথা £_- 


প্রথমং সপ্তকং মন্দ্রং দ্বিভীয়ং মধ্যমং স্মৃতম্‌। 
ভৃতীয়ং তারসংজ্ঞংস্যাদদেবং স্থানত্রয়ম্‌ অতম্‌ ॥ 


অর্থাৎ প্রথম. সপ্তককে মন্দ্রসপ্তক, দ্বিতীয় সপ্তককে মধাসপ্তক 
এবং তৃতীয় সপ্তককে তারসপ্তক বলা হয়। এই প্রকারে তিনটি 
সপ্তককে মানা হয় | 


মন্দ্রসপ্তকের স্ররের উচ্চারণে হৃদয়ে, মধ্যসপ্তক স্বরের উচ্চারণে 
কণ্ে এবং তারসণুক স্বরের উচ্চারণে তালুতে বিশেষ জোর লাগে। 


মন্দ্রসপ্তক-_যে সপগ্ডকের স্বরের "আওয়াজ মধ্যসগ্তকের ত্বরের 
দ্বিগুণ নীচে হয় তাহাকে মন্দ্রসপ্তক বলে। 


মধ্যসপতক-_যে সপ্তকের স্বরের আওয়াজ মন্দ্রলপ্তকের স্বরের 
দ্বি$ণ উচ্চে হয় তাহাকে মধ্যসপ্তক বলা হয় । 


তারসপ্তক-_যে সগ্তকের স্বরের আওয়াজ মধ্যসগুকের স্বরের 
দ্বিগুণ উচ্চে হয় তাহাকে তারসপ্তক বল! হয় 1 


২০ সংবীতদািকা 


সাধারণতঃ আমর! যে আওয়াজে কথাবার্তা বলি তাহাকে ভিত্তি 
করিক্সা একটি সপ্তক রচনা করিলে তাহাকে মধ্যসপ্তক বলা যায়। 
মধ্যসপ্তকের স্বরের কোনও সাংকেতিক চিহ্ন নাই কিন্তু যথাক্রমে 
নিদ্মে এবং উপরে বিন্দু চিহ্ের দ্বারা মন্দ্র এবং তার-স্থান সূচিত 
হয়, যথ] £-- 

মন্দ্ররপ ধ নি এবং তার--সা রে গ। 

॥ তীব্র এবং কোমলম্বর কয়টি ॥ 

শুদ্ধস্বর অর্থাৎ “সা রেগম পধ নি'রমধ্যে সা এবং পা? 
এই দুইটি স্বর রূপান্তরিত হয় না, কাজেই উহাদদিগকে অচলম্বর 
বল! হয়| কিন্তু রেগ মধ এবং নি এইপাাঁচটি স্বর রূপান্তরিত 
হইতে পারে এবং উহাদ্দিগকে সচলস্বর বল! হয়। স্বরকে কথঞ্চিৎ 
নিন্সে নামাইলে উহাকে কোমল এবং কথঞ্চিত উদ্ধে উঠাইলে উহাকে 
তীব্রন্বর বল! হয়| এই প্রকার যদি রে গ ধ এবং নি এই চারিটি 
শুদ্ধস্বরকে কথঞ্চিৎ নীচে নামান হয় তবে উহার্দিগকে কোমল 
'রেগধনি' বলা হয়। উক্ত কোমল অবস্থা হইতে কতকট। | 
উপরে উঠাইলে উহ্াদিগকে তীব্র অথবা শুদ্ধ 'রে গ ধ নি' বল! 
হয়। শুদ্ধ “ম” কে কোমল “ম' বলা যাইতে পারে এবং উহাকে তীব্র! 
করিতে হইলে কথঞ্চিশ উপরে উঠাইয়! এপ করা যার । অতএব 


আমাদের সংগীতে পাঁচটি তীব্রস্বর বথা _ রে গম ধনি এবং পীচটি 

কোমলম্বর যথা-রেগমধ নি আছে। ইংরাজীতে কোমল- 

স্বরকে 515 [০০ এবং তীররম্বরকে 17941) 2০০ বল] হন 
॥ শুদ্ধ এবং বিকৃতম্র কাহাকে বলে ॥ 


সপ্ডকের অন্তর্গত ৭টি স্বরকে শুদ্ধন্বর বলা হয়। তন্মধ্যে “রে 
গ ম ধ এবং নি' এই পাঁচটি স্বরকে রূপান্তরিত কর! হইলে কোমল 
রেগধ নি এবংতীব্র মহয়। উহাদিগকে বিকৃতস্বর বলা হয় 


সংগীতদগিকা ২১ 


উপরোক্ত উদাহরণে ইহ্থাই প্রমাণিত হয় যে শুন্বস্বরকে 
তাহার নিয়মিত স্থান হইতে উচু কিংবা নীচু করিলে উহা! বিকৃত- 
স্বরে পরিণত হয় । 

রে গধ নি এবং ম এই পাঁচটি স্বর বিকৃত হইলে উহাদিগকে 
যথাক্রমে কোমল রে গ ধ নি এবং তীব্র ম বলাহয়। উপরোক্ত 
বর্ণনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সপ্তকের অন্তর্গত মোট 
১২টি স্বর আছে খা ঃ-সারেরেগগমম প ধখধনিনি! 
হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে কোমল এবং বিকৃতস্বরের সাংকেতিক 
চিগ্ছ যথাক্রমে “7 এবং “17 মানা হয়। শুদ্ধ “ম'কে কোমল 
“ম' বল! হয় কাজেই কোমল “ম' লিখিত হইলে উপরোক্ত কোমল 
চিহ্কের প্রয়োজন নাই | 

ইদ্দানীং হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতি অনুসারে শুদ্ধ এবং বিরৃত- 
স্বরের শ্রুতি স্থানের পরিচয় নিম্লিখিত রূপে দেওয়া যায় । 
শ্রুতির নং-- 


১ সা শুদ্ধ অবিকৃত (অচল) 
২ রে কোমল বিকৃত 
€ রে শুদ্ধ (তীব্র) অবিকৃত 
৭ গ্‌ কোমল বিকৃত 
৮ গ শুদ্ধ (তীব্র) অবিকৃত 
১৩ ম শুদ্ধ (কোমল) অবিকৃত 
১২ ম (তীব্র) বিকৃত 
১৪ প শুদ্ধ অবিকৃত (অচল) 
১৬ ধ কোমল বিকৃত 
১৮ খ্ শুদ্ধ (তীব্র) অবিকৃত 
২০ নি কোমল বিকৃত 
২১ নি শুদ্ধ (তীব্র) অবিকৃত 
১. স্‌ শুদ্ধ অবিকৃত (অচল) 


২২ | সংগীতদণিক। 
+/ 
॥ ঠাট ॥ 
নাদ হইতে শ্রুতি, শ্র্ণতি হইতে স্বর এবং স্বর হইতে ঠাটের 
উৎপত্তি হইয়াছে । পূর্বেই বল হইয়াছে সপুকে শুদ্ধ এবং বিকৃত- 


স্বর মোট ১২টি আছে। সপ্তকের অন্তর্গত উক্ত ১২টি স্বর হইতেই 
ঠাট উৎপন্ন হইয়াছে । 


+ ॥ ঠাট কাহাকে বলে ॥ 


স্বর-সমুহের যে বিশিষ্ট রচন। রাগ উৎপন্ন করিতে সমর্থ তাহাকে 
ঠাট বলে। সংস্কত গ্রস্থকার ঠাটের নিন্সোক্ত বর্ণনা করিয়াছেন £-_ 


মেল: স্বরসমূহঃ স্যাদ্রাগব্যঞ্জন শক্তিমান্‌ । 


অর্থাৎ মেল অথবা ঠাট স্বর-সমুহের বিশেষ রচনা যাহ! রাগ 
উৎপন্ন করিতে সমর্থ । 


প্রাচীন গ্রশ্থকারের মতে সপ্তকের ১২টি স্বর হইতে মোট ৭২৫ 
ঠাট উতপন্ন হইতে পারে | 


সপ্তদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত ব্যাংকটমধ্ধীই সর্বপ্রথঃ 
উপরোক্ত ৭২টি ঠাট সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। উপরোত্ত 
২টি ঠাট হইতে হিন্দুস্থানী সংগীতে ১০টি ঠাট মানা হয় যথা £_ 
কল্যাণ ঠাট, বিলাবল ঠাট, খমাজ ঠাট, ভৈরব ঠাট, পুরা ঠাট 
মারব ঠাট, কাফী ঠাট, আসাবরী ঠাট, ভৈরবী ঠাট এবং ভোড় 
ঠাট। 


৮ ॥ ঠাট সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় ॥ 


১। ঠাটে সব সময়ই ৮টি স্বর থাকিবে । যথা] £--সা রে ' 
মপধনিসা। 


সংগীতঙগশ্শিকা ২৩ 


২। ঠাটের অন্তর্গত ৮টি স্বর সা রে গমপধনি সাএই 
নাম এবং ক্রমানুসারে হইবে | 


৩। ঠাটে অবরোহের আবশ্বাক নাই । 
8৪1 ঠাটে রঞ্জকতার প্রয়োজন নাই | 


৫| কোনও ঠাট উহা! হইতে উৎপন্ন একটি বিশেষ রাগের 
নামে পরিচিত হয় | যথা £__-ভৈরব ঠাট হইতে ভৈরব, কালিংগড়া, 
রামকলী প্রভৃতি রাগ উৎপন্ন হইয়াছে । তন্মধ্যে ভৈরব ঠাট ভৈরব 
রাগের নামে পরিচিত | 


বর্ণ গানের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকে বর্ণ বলে। বর্ণ & প্রকার 
যথা £- স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী এবং সঞ্চারী | 


গানক্রিয়োচ্যতেবর্ণঃ স চতুর্ধা নিবূপিত:। 


স্থাধ্যারো হাবরোহী চ সঞ্চারীত্যথ লক্ষণম্‌ ॥ 
-অভিনব-রাগমঞ্জরী । 


স্থারীবর্ণ __গীত-বাছ্ের সময় কোনও স্বরকে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ 
করিলে উহাকে স্থায়ীবর্ণ বলা হয়। যথা £-_ সা সাসা,রেরেরে, 
ইত্যাদি | 

আরোহীবর্ণ-_নিন্নের স্বর হইতে ক্রমানুসারে উপরের স্বর 


প্রয়োগ কৰিলে সেই শ্বর-সমৃহকে আরোহীবর্ণ বল! হয় | যথা £-_সাঁ 
রেগমপধনি। .। 


অবরোহীব্ণ উপরের স্বর হইতে ক্রমানুসারে নিন্দের স্বর 
প্রয়োগ করিলে সেই স্বর-সমুহকে অবরোহীবর্ণ বলা হয়। 
£-নিষখপমগরেসা। 


২৪ সংগীতদশিক। 


সঞ্চারীবর্ণ-_ স্থায়ী, আরোহী এবং অবরোহী এই তিন বর্ণের 
মিশ্রণকে সঞ্চারীবর্ণ ধলা হয়। যথা ঃ-রেরেগমগরে সা.। 


৬৮অলঙ্কার-__বিশিষ্ট বর্ণ সন্দর্ভমলংকারম্‌ প্রচক্ষতে | 


নিয়মিত বর্ণ সমুহকে অলঙ্কার বলা হয়| যথা :-সা রে গ, 
€রে গ ম, সা ম, রে প, স| প, রে ধ, গ নিইত্যাদি। 


॥রগ॥ 


যোহয়ং ধবনির্বিশেই স্বরবর্ণ বিভূষিতঃ। 
রঞ্জকো! জনচিন্তাণাং স রাগঃ কথিতো। বুধৈঃ ॥ 
_ সংগীত-রত্বাকর | 


অর্থাৎ__রাগ ধ্বনির একটি বিশিষ্ট রচন। যাহা স্বর এবং বর্ণের 
দ্বারা সৌন্দর্য প্রাপ্ত হইয়া জনচিত্ত যুগ্ধ করে । 


॥ রাগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ॥ 
১| রাগ ঠাট হইতে উৎপন্ন হয়। 
২1 রাগে ৭টি, ৬টি কিংব1 ৫টি স্বর থাকিবে। 
৩। রাগে আরোহ এবং" অবরোহ উভয়ই আছে। 


£ ূ 
৪ | কোনও রাগে ম এবং পশ্রই ছুইটিন্বর একই সময 
বজিত হয় না। 


৫| রাগ সর্বদাই রঞ্জকতা পুর্ণ হইবে। 


৬। সাধারণতঃ রাগে একই স্বরের ছুই রূপ অর্থাৎ কোমঃ 
“এবং তীব্র পরপর ব্যবহার করা হয় নাকিন্ত কোন কোন রা? 


সংগীতদগ্রেকা ২৪ 


এ প্রকার ব্যবহার দেখা যায়, যথা £-- 


ও ক 


|] 
ললিত-নি রে গ ম মম। 
| পো 
বেহাগ_-প ম ম গনি সা। 
৭] ব্লাগ নিজের নামে পরিচিত | 


॥ রাগের জাতি ॥ 


কোনও রাগে আরোহে এবং অবরোহে বাবহ্গত স্বর সংখ্যা 
অনুসারে রাগের জাতি নির্ণাত হয় । সাধারণতঃ রাগ তিন জাতীয় 
যথা-_ওড়ব অর্থাৎ ৫ কদর বিশিষ্ট, াঁড়ব অর্থাৎ ৬ স্বর বিশিষ্ট এবং 
সম্পূর্ণ অর্থাড ৭ স্বর বিশিষ্ট কিন্তু আরোহের এবং অবরোহের স্বর 
সংখ্যান্ূপাতে | রাগ নয় প্রকার যথা £-- 


আরোহ অবরোহ 

১। সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ 
হি ষাড়ৰ 
৩| গড়ব. 
৪ | যাড়ব সম্পূর্ণ 
৫ ষাড়ব 

৬। £ ওড়ব 

৭ | উড়ব ্‌ সম্পূর্ন 
৯৮ | প্র যাড়ব 


৯1] ওঁড়ব 


হন সংগীতদশ্শিকা 


€ আশ্রয়রাগ-_ যে রাগ অন্য রাগকে আশ্রক্স দেয় তাহাকে 
আশ্রয়রাগ বলে । 

হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতিতে যে কোনও ঠাট এঁ ঠাট হইতে 
উৎপন্ন একটি বিশেষ রাগের নামে পরিচিত হয় । ঠাটবাচক উক্ত 
রাগকে আশ্রয়রাগ বলা হয়। যথা-সারে গম পধনিসা। 
এই স্বর-সমন্বয় হইতে ভৈরব, কাঁলিংগড়া, রামকলী প্রভৃতি রাগ 
উৎপন্ন হইলেও ভৈরবরাগের নামেই ঠাটুটী ভৈরব ঠাট বলিয়া 
পরিচিত | ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন অন্ঠান্য রাগ গাহিবার সময় 
উহাতে ভৈরবরাগের ছায়া কিংবা রূপ কম বেশী পরিদৃষ্ট হয়। 
কাজেই ভৈরবরাগ এসকল রাগের আশ্রয়রাগ | 

€ হিন্দুস্থানী-পদ্ধতির ১০টি ঠাট 

১। বিলাবল-: সারেগমপ ধ নি সা। 

২। কল্যাণ - সারেগম় পধ নি সা। 

৩। খমাজ- সারেগম প ধনি সা। 


৪| ভৈরব-_ সা রেগম পধ নি সা। 
৫| পূবী_ সারেগ মপধনি সা। 
৬। মারবা_ সারেগম পধনি সা। 
৭1 কাফী-- সারে গম প ধনি সা। 
৮। আসাবরী_সা রে গম পধনি সা। 
৯। ভৈরবী_ সারে গম পধনি্সা। 
১০। তোড়ী_ সারেগমপধনিসা। 


সংগীতদণিকা ২৭ 
॥ বাদী, জন্থা্দী, অন্ুবাদী এবং বিবাদীস্বর ॥ 


“বাদীস্বর_কোনও রাগে ব্যবহৃত স্বর-সমুহের মধ্যে ঘে স্বরাট 
সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োগ করা হয় তাহাকে বাদীস্বর বলে। বাদী- 
স্বরের সাহায্যে রাগ-বিশেষের রূপ পরিস্ফুট হয় এবং রাগের 
মোটামুটি সময়ও নির্ণয় করা যায়। উদাহরণ ভৈরবরাগে ধ 
বাদীব্সর | 


“ সন্বাদীস্বর__ কোনও রাগে ব্যবহৃত স্বর সমুহের মধ্যে ষে স্বরটি 
বাদীম্পরের অপেক্ষা কম কিন্তু অনান্য স্বরের অপেক্ষা বেশী প্রয়োগ 
কর! হয় তাহাকে সন্বাদীল্গর বলা হয়। উদাহরণ-_ভৈরবরাগে 
রে সম্বাদী। 


» অনুবাদীস্বর__ কোনও রাগে বাদী এবং সম্বাদীম্বর ভিন্ন অন্য 
যেসব শ্গর ব্যবহার করা হয় তাহাদিগকে অনুবাদীন্বর বলে। 
উদাহরণ-_ভৈরবরাগে গ, ম, প, নি প্রভৃতি অনুবাদীন্বর | 


* বিবার্দীষস্র-_-যে স্বর কোনও রাগের নিয়মিত স্বর নহে এবং 
যাহার প্রয়োগে এ রাগের শুদ্ধতা নষ্ট হয় তাহাকে বিবাদীম্বর বলে। 
বিবাদীন্বর সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে । 


(১) প্রত্যেক রাগেই একাধিক বিবাদীশ্বর আছে । ভৈরব- 
রাগে রে, গা, ম, ধ এবং নি এই পাঁচটি বিবাদীন্বর | 


(২) মাধুর্ধ বৃদ্ধির জন্ কোনও কোনও রাগে কেবল মাত্র" 
একটি বিবাদীম্বর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যথা £- 
ভৈরবরাগে নি। 


৮ সংগীতদশিকা 


তান এবং ভোড়া--কোনও রাগে ব্যবহৃত স্বর-সমুহের বিভিন্ন 
বচনাকে দ্রুত গতিতে প্লাওয়া হইলে উহাকে তান 'এবং যন্ত্রে ভ্রুত 
গতিতে বাজান হইলে উহাকে 'তোড়া বলা হয়। তান কিংবা 
তোড়া বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, যথা-_ঠায়, দুগুণ, চৌগুণ, 
আটগুণ ইত্যাদি | 


ঠায়--গানের কিংবা বাজনার সমান লয়ের তান কিংবা! ভোড়াকে 
বরাবর-তান অথবা বরাবর-তোড়া বল] হয় । 


/দুগুণ__বিলম্ষিত লয়ের ছুগুণ গতির তান কিংব' তোড়াকে 
ছুগুণ-তান এবং দুণুণ-তোড়া বল হয় | 


৮চৌগুণ-__বিলম্বিত লয়ের চৌগুণ গতির তান কিংবা তোঁড়াকে 
চৌগুণ-তান ও চৌগুণ-তোড়া বলা হয় | 


আটগুণ__বিলম্িত লয়ের আটগুণ গতির তান কিংবা তোড়াকে 
আটগুণ তোড়া বলা হয়। 


শুন্ধতান ও ভোড়া-যে তান ও তোড়ায় স্বরসমূহ আরোহ 
এবং অবরোহছের ক্রমানুসারে ব্যবহৃত হয় তাহাকে শুদ্ধতান বলে 
যথাসারে গম পধনিসা; সানি ধপ মগরেসা। 
বর্গ রদ রগ র্চ  বহহ্গ গা 
কুটতান ও তোড়া--যে তান এবং ভোড়ায় স্বরসমুহ ক্রমানুসারে 
হয় নাষথাসারে গরে মপমগ ইতাদি। 
্দ গে উা্গ া্গ 
মিশ্রতান ও তোড়া--শুদ্ধ এবং কুটতান ও তোড়ার মিশ্রণকে 
মিশ্রতান ও মিশ্রোতোড়া বল! হয় যথা-_ 


গম পনিস্ারে সাঁনি ধপযক্মাপ মগ ইাদি। 
ধর আপ | সা | আর জরা আজ. 


সংগীতদণিকা ২৯ 


স্বরমালিকা_ কোনও রাগে ব্যবহৃত ত্বরসমুহকে তালবন্ধ করিয়া 
গাওয়াকে স্বরমালিকা বলা হয় | স্বরমালিকা রাগ-বিশেষের স্বরূপ 
প্রকাশ করে। উহ্থা শ্থাক্ী এবং অন্তর! এই ছুই ভাগে বিভক্ত । 


/লক্ষণগীত _ যে গানে কোন রাগ বিশেষের স্বর, জাতি, গাহিবার 
সময়, বাদী, সন্থাদী প্রভৃতি বর্ণনা! করা হয় তাহাকে লক্ষণগীত বলা 
হয়| 


“পৃকড় _যে অল্প সংখ্যক স্বরসমন্থয় কোন রাগকে চিনিতে সাহায্য 
করে তাহাকে পকড় বল! হয়, যথা _ম, গ, সা রেসা,ধনিসারে 


নি সা-ভৈরবী। 


বক্রস্বর-_আরোহে এবং অবরোহের সময় কোনও বিশেষ স্বর 

পর্যন্ত যাইয়া পুর্ববর্তা স্বরে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় উক্ত বিশেষ 

স্বরের পরবর্তী স্বরে যাইলে পুর্বোক্ত বিশেষ স্বরকে বক্রহ্থর বলে। 
যথা--আরোহে মপধনি ধ সা এখানে 'নি' বক্রত্বর | 
অবরোহে পমগরেগসা এখানে রে' বক্রস্বর | 


গমক - কম্পনযুক্ত গুরুগম্তীর স্বরোচ্চারণকে গমক বল! হয়, 
ষথা--সা 55.১, রে 955 ইত্যাদি। 


মীড়_-আরোহে কিংবা অবরোহে অন্তরা স্বরগুলিকে মৃছ 
মধুর স্পর্শ করিয়া! শ্বর হইতে স্বরাস্তরে যাওয়াকে মীড় বল! হয়, 
পি তি | সস পি 
ঘথাসাধ নিপ,সাপধম ইত্যাদি। 


4 স্থৃত-_ স্ৃত একপ্রকার মীড়ু, গানে এবং সেতারে যে-প্রকারের' 
মীড়ের প্রয়োগ কর! হয় সারেজশি, সরোদ প্রভৃতি যন্ত্রে এ 
সতের প্রয়োগ করা হয় |. 


০ সংগীতদিকা 


/ কণ-_ কোনও প্রধান স্বর উচ্চারণ করিবার সময় পূর্ব এবং 
পরবর্তা স্বরগুলিকে ঈঘ স্পর্শ করা হইলে এরূপ স্বরকে কণ, 
ভূষিক1 কিংবা স্পর্শন্বর (07৪০৩ [০ ) বলা হয়, 


নি ম 


খা _ধ, ধ ইত্যাদি। এখানে নি এবং ম স্পর্শন্বর | 


পুকার - বিভিন্ন সগুকের অন্তর্গত এক কিংবা একাধিক স্থরো- 


চ্চারণকে পুকার বলে, থা _সা সা, রে রেরেরে, মগরে সা 
মগরেসাইত্যাদি। 


৮আলাপ-_আলাপ গান বা গানের বিস্তার। উহ! আকারের 
সাহায্যে কিংবা ন, না, ন, রী, রে, ন, তেব, নে* ৭, নারে, নেনেরী, 
'তনান। প্রভৃতি শব্দের সাহায্যে গাওয়া হয় | আলাপ রাগ-বিশেষের 
স্বরূপ পরিপুর্ণ ভাবে প্রকাশ করে। আলাপ চার ভাগে বিভক্ত-_ 
স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ | প্রাচীনকালে উপরোক্ত 
ভিন্ন ভিন্ন ভাগগুলিকে ধাতু বলা হইত | | 


মুচ্ছনা_ মন্দ, মধ্য অথবা তার স্থানে সন্তকের অন্তর্গত যে 
(কোনও স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমানুসারে পরবর্তী স্থানের 
অনুরূপ স্বরের সাহায্যে আরোহণ, অবরোহুণ দেখান হইলে উহ্থাকে 
মুচ্ছনা বল] হয়, যথা-_ 


(১) সারেগমপধনিসা দানি ধ পম গ রে সা। 
(২) নিসারেগমপধনি নিধ পম গরে সা নি। 


সংগীতদ শিকা ৩১ 


গ্রাম _সগুকের প্রত্যেকটি স্বরকেই গ্রাম বলা যাইতে পারে 
কিন্তু তন্মধ্যে তিনটি গ্রামই প্রধান যথা-__ষড়জগ্রাম, গান্ধারগ্রাম ও 
মধ্যমগ্রাম । ইহা মুর্ছনার ভিত্তি অর্থাৎ আশ্রয় স্বরূপ | 


আশ - দুই বা ততোধিক স্বর একসঙ্গে উচ্চারণ করা হইলে 
তাহাকে আশ বলে, যথা_মপ ধপ মপ;: বেগম গমপ, পধনি 


পধনিসা ইত্যাদি । 


গিটকারী--গিটকারী একটি হিন্দী শব । গিট অর্থাত শীঘ্ব। 
স্বরসমুহকে আশ সহকারে ভ্রুত গতিতে গাইলে কিংবা বাজাইলে 
উহাকে গিটকারী বলে । গিটকারী ছই প্রকার সাধারণ গিটকারী 
এবং সগমক গিটকারী । 


কম্পন _ একই স্বর পুনঃ পুনঃ কম্পনের সহিত উচ্চারণ করিলে 
ইহাকে কম্পন বলে, যথা-_সাসাসা, রেরেরে ইত্যাদি | 


বাট__ বাট বণ্টন শবের অপতভ্রংশ | এখানে শব্দটি “গানের ভাগ, 
এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । গানের কথাগুলিকে বাগের শুদ্ধতা 
রক্ষা করিয়। দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চৌগু৭ ইত্যাদি বিভিন্ন ছন্দে গাওক্াকে 
বাট বলে। 


॥ ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাশিণী ॥ 


প্রাচীনকালে প্রধানতঃ ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনী মানিয়! লইয়' 
অবশিষ্ট রাগগুলিকে উহাদের পুত্রকন্া বলিয়া ধর! হইত । আধুনিক 
সংগীত-শান্ত্রে বাগিনী বলিয়া কোনও কথা! নাই। বর্তমান মতে 
ভৈরব এবং ভৈরবী উভয়ই “বাগ বলিয়া বিবেচিত হয় | 


৩২ সংশীতদ্রিকা 


ছয় রাগ__ 
ভৈরবে মালকৌশশ্চ হিন্দোলে দীপকম্তথ! । 
শ্রীরাে। মেঘরাগশ্চ বড়েতে পুরুমাঃ স্থৃতাহ ॥ 


অর্থাৎ ভৈরব, মালকৌশ, হিন্দোল, দীপক, শ্রী ও মেঘ এই 
ছয়টি রাগ পুরুষ। 


ছত্রিশ রাগিণী-_-উপরোক্ত প্রত্যেক রাগের ছয়টি করিয়া পত্তী 
ধরিয়৷ মোট নিন্গলিখিত ছত্রিশটি রাগিণী মানা হইত । যথা 


॥ রাগ ॥ ॥ রাগিণী ॥ 
১। ভৈরব--ভৈরবী, রামকলী, বঙ্গালী, কলিঙ্গা, মঙ্গলিক! 
ও সিন্ধু 

২। মালকৌশ-_কৌশিকী, টক্কা, মুদ্রাকী, বাগেশ্রী, নাটিকা ও 
গুর্জরী | 

৩। হিন্দোল-_পুরিয়া* জয়ন্তী, দেবগিরি, বেলাবলী, ককুতা৷ ও 
দেশকার | 

৪| দীপক অথবা পঞ্চম- ললিতা, শৌভনী, কামোদশী, কেদারী, 
কল্যাণী ও ভূপালী | 


৫1 শ্রী- ধনাস্ত্রী, ভ্রিবর্পী, মালবী, গৌরী, জয়তগ্রী৷ ও মালবপ্রী। 
৬। মেঘ -মল্লারী, সৌরটা, দেশাক্ষী, সারঙ্গী, মধুমাধবী ও 
বড়হংসিকা | 
প্রাচীনকালে সাধারণতঃ বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন রাগ গাওয়া, 
হইত, যথা-_ 

গ্রীক্েশদীপক হেমন্তে_মালকৌশ 

বর্ধায়_ মেঘ শীতে--শ্রী 

শরতে--ভৈরব বসন্ডে--হিন্দোল। 


সংগীতদগিকা' ৩৩ 


প্রত্যেক রাগ সম্বদ্ধেই নিন্থলিখিত বিষয়গুলি জ্ঞাতব্য__ঠাট, 
আরোহ, অবরোহ, পকড়, জাতি, কি কি স্বর লাগে, বাদী, সংবাদী, 
সময়, পুর্বরাগ অথবা উত্তররাগ, বৈশিষ্ট্য, আলাপের প্রণালী । 


॥ রাগ ইমন ॥ 

১। এই রাগ কলাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
২। আরোহ-সা রে গ, ম প, ধ, নি সা। 

অবরোহ-_-সা নি ধ, প, ম গ, রে সা। 
৩। পকড়_নি রে গরে,সা, প মগ,রে, সা। 
৪1) জাতি-সম্পূর্ণ। 
৫। এই রাগে ম তীব্র এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ । 
৬। বাদী-_গ। 


৭ সম্বাদী--নি। 
৮। সময়-রাতির প্রথম প্রহর | 
৯। ইহা! পুবরাগ। 


১০ ৮৮আমীর খতৌ নামে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ইমন-রাগে 
উভয্ম মধ্যম ব্যবহার করিয়া উহ্াকে ইমন-কল্যাণ নামে অভিকিত 
করিম্বাছেন | 


১১।॥ আলাপ -_ 
(ক) নিরেগরেগ, মগ, পমগ, পরে, নিরে 


গরে, নিরেসা। 


তান £- 


১। 


২। 


| 


৫ | 


সংগ্লীতদাগিকা 


(খ) পগ, পথধপসাঁ, নিরেসা, নিরেগরেসা, 


নিরেগমপমগরেনির্রেসা। 


নিরে গরে সাসা, নিরে গম পম গরে সাসা 


আপ | আল | সি 1 পরি | পি | পরি | পর | সখ 


নিরে গ,রে গম, গম ধম ধনি, ধনি সা 


বঙ্গ বি ব্হার্প বাত বহ্গ বিরাজ 


গম, রেগ মপ, গম পধ, মপ খনি 


সানি ধপ মগ রেসা পম গম পধ মপ 


। 


পধ নিসা রেনি সারে সানি ধপ মগ রেসা। 


ধনি সারে গরে, সারে গম পম, গম পধ নিধ, 


স্পা | প্পপ্পা | সপ্পা | পণ | পপি | সি | পণ | স্পর্শ | পট 


পধ নিসা রেসা, ধনি সারে গরে সানি ধখ 


স্পা হাার্প বা আ্পি্প  বা্গ উজ পিল পির 


মগ মপ ধনি সানি ধপ মগ রেসা। 


সপ সস বেগ আন্ঞ্গা সি বাপ সহ 


নিরেগরে সাও,নিরে গমপম গরেসাঁ_, নিরেগম 
৯৬০. সি | সপে | ০০ 


পধনিসা নিখপম গরেসাসা | 
সর সর সস 


সারেসাগরেসা,রেগ রেমগরে,গমগপ মগ,মপমধপম, 


পধ,পনিধপ,ধনি ধসানিধ,নিসানিরে সানি.সারেসাগরেসা 
চি... পট 


নিরেসানি,ঘসানিধ পনিধপ,মধপম, গমপধনিসাঁনিধ 
অধপমগরেসাঁ_ | 
উস 


১ | 


৩। 
৪ | 
৫ | 
৬। 
৭ | 
৮ | 
৯ | 


১০। 


সংগীতদ শিক 


॥ রাগ বিলাবল ॥ 
এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে । 
আরোহ-_সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি, সা। 
অবরোহ-_স নি ধ, পমগ, রেসা। 
পকড়-__গ রে, গ প, ধ, নি সা। 
জাতি-_সম্পূর্ণ | 
এই রাগে সব স্বরই শুদ্ধ। 
বাদী- ধ। 
সম্বাদী--গ। 
সময়- প্রাতঃকাল। 
ইহা উত্তর-রাগ । 


(ক) কল্যাণ-বাগের সহিত সাদৃশ্য আছে বলি্সা ইহাকে 
প্রাতঃকালীন কল্যাণ-রাগ বলা হয়। 


(খ) এই রাগে আরোহে নিষাদ এবং অবরোহে গ বক্র' 


(গ) বিলাবল-রাগে আরোহে মধ্যম বর্জন করিয়1 অবরোহে 
নি'র ঈষৎ, প্রয়োগে আহৈলক্সা! বিলাবল-রাগের হট 


হুইয়াছে। 
(ক) আলাপ-সা, গ,. রে, সা, .নি ধসা, 
মপমগ, মরেসা। 


মিগীতদশিকা। 


(খ) পপ, ধ নিসা, সারেসা, গমরেজা 


[তান 2 


নখ | 


| 


6 | 


৫ | 


৬। 


সারে গপ ধনি সানি ধপ মগ রেসা। 


০০০০ ০০০ সর স্মর্গ সর || বিগ ০০০০০ 


গপ ধনি সারে সানি ধপ মগ রেসা | 


সারে গম 


রাজা আহা 


সারে গপ 


সানি ধপ 


ধনি ধপ 


সানি ধপ 


গরে গপ ধনি ধপ মগ মরে । 


স্ব ||| বি ০২০ 


ধনি সারে গরে সানি ধপ ধনি 


মগ রেসা। 


রগ বউ 


খা 


মগ রেগ পধ নিসা ধনি সারে 


মগ রেসা | 


রমা হাহা 


সানি ধপ গপ ধনি সারে গরে 


স্টপ | বি: | বা ||: স্তিজ্প জা 


সানি ধপ মগ রেসা। 


৭ | 


৮ | 


সংগীতদশিক 


সারেগরে সা০,সারে গপমগ রেসা,সারে গপধন্ি 
বি লরি ৯৬৬... রি চটি সস সপ 


সানিধপ মগরেসা | 
সে পপি 


পপর 


সারেগপ ধনিসারে গরেসানি ধপমগ রে,গপধ 


নিধপম গরেসা_ । 
২ সু লিপর্ি 


সারেগমগরে,গম পমগরে,গপধপ মগরেগপধনিধ 
ও প সর সত... পলা 


পমগরে,গপধনি সানিধপধনিসানি ধপমগ,রেগপধ 
পারে সই ৯... পারি 


নিসাধনিসারেগরে সানিখপমগরেসা | 
৮ এইটি ই 


গগরেগগরেগগ রেসা,ধধপধধপ ধধপমগরেসা- 
এটি পল হিলারির ০টি 


গগরেগগরেগগ রেসানিধপমগরে সা-_,সারেগপধপ 


গপখনিসানি,ধনি সারেগরেসানিখপ | 
সি এক ক আর সস 


সংগীতদশ্রিকা ৩টি 


১। 


চর 


৩ । 


৪ | 
৫ | 


৬ । 
৭। 
৮1 


৭ | 


॥ রা আইেলরা বিলাবল ॥ 
এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


আরোহ-_-সা, রে, গ রে, গ প, ধ নি ধ,নিসা। 
অবরোহ _সা নি ধ, প,ধ নি ধ প, মগ, ম রে, সা। 
পকড়_ধ নি ধপ, ধগম রে সা। 


জাতি-_ফাড়ব-সম্পূর্ণ | 

অবরোহে-নি কোমল, ইহা। ব্যাতীত এই রাগের সকল 

স্বরই শুদ্ধ। 

বাদী-_ধ। 

সম্বাদী-_গ 

সময়- প্রাতঃকালের প্রথম প্রহর ৷ 

উত্তর-রাগ । 

(ক) এই রাগের আরোহে মধ্যম বঙ্জিত এবং অবরোছে 
নি ব্যবহার করা হয়। 

(খ) এই রাগে আরোহে নি এবং অবরোহে গ বক্র । 

আলাপ-_ 

(ক) গপধনি.ধ প ধমগ,মবেগমপ, 
মগ, মরে সা। 


(খ) পপ, খনিধ, সা, সারেসা পপধনি 


৪৩ 


১ | 


| 


নি ॥ 


| 


১১ । 


সংগীতদশিকা 


॥ রাগ খমাজ ॥ 
এই রাগ খমাজ ঠাট হুইতে উৎপন্ন হইন্বাছে। 


আরোহ-__সা, গম, প, ধনি'সা। 
অবরোহ-__সা নি ধপ, মগ, রেসা। 
পকড়_নি ধ মপ ধ, মগ। 
আরোহে__রে বজিত। 
জাতি__মাড়ব-সম্পূর্ণ। 

বাদী__গ। 

সম্বাদী__নি। 

সময়__রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর 

পূর্বরাগ | ] 


ইন্না একটি জনপ্রিত্ব রাগ। এই রাগে বেশীর ভা 


খেয়াল এবং ঠংরীই গাওয়া হইম্বা খাকে, ইহাতে 
গ্রবপদের গান খুবই কম। 


আলাপ । 
(ক) নিসাগমপ গ,ম, নিধ, মপধ, মগ, প, 


মগরেসা। 


সংগ্টিতদশিক। ৪৯ 


(খ) গ মধ নিসা, নিসা, নিনিসারেসা, নিখ, নিসা, 


গমগরেসানিসা। 


১। নিসা গম পধ নিসা নিধ পম গরে সাসা। 


০০০০ 


২। গম পধ নিধ নিধ পম গরে সাগ মপ। 


সর্ট ||| সি: গজ 


৩। মগ মপ ধনি সানি সানি ধপ মগ রেসা। 


রত চি সি সরগ আগ ০০ সা সর ০০০০ 


৪1 পধ নিসা ধনি সারে সানি সানি ধপ মগ | 


সর্প |||: আর্প আহ খর পউজহ্গ সই বস পরী 


৫1 নিসা রেস নিধ পম গরে সানি সাগ মপ, 


আআ রর আতা ৯ ব্রণ 


ধনি সারে সানি ধপ । 


সিহত বিগ 


শ| সাগ মপ ধপ মগ গম পধ নিধ পম পথ 


সা ০ ০০ ০০ আআ সর্প ০ আআ ০ 
নিসা রেসা নিধ | 
প। সাম গপ মধ পনি ধসা নিরে সারে নিসা 


সর্প সর্প সর্প 1 বি ||| বগা বহাল বিল আজ 


৪ম গরে সানি সারে সানি ধপ মপ রেস! | 
৮ বট 


৪২ 


৮৮ | 


নি | 


৪ | 


€। 


ঙ। 


সংগীতদশিকা, 


নিসা গপগ রেসা, গম পপ মগ রেসা, গম ধধ 
পন গর্বে স13, নিসা গম পধ নিসা। 
গম পধ নিরে সানি, ধপ মগ রেসা, গম পঞ্চ 


নিসা, গম পথ নিসা, গম পধ নিসা | 


সাগ মপ ধপ মগ, মপ নিসা রেসা নিসা” 


্ত ||| সি্ি্পি 1 স্মরণ 1 পপি 1 পার্ট 1 সিসি 111 আগার 


নিসা গম পম গরে সানি ধপ মগ 'ব্রেসা | 


সর্প সর্প | সর্প | সিহত || স্পা | পণ | উআপর্ল | সযজজ 


॥ রাগ ভৈরব ॥ 
এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে | 


আরোহ-_সারেগম, পধ, নিসা। 


অবরোহ-_সা নি ধ. পমগ, রে, সা। 
পকড়__সা, গ, মপ, ধ, প, যগমরে, সা। 
জাতি-সম্পূর্ণ | 

এই রাগে রে এবং ধ কোমল এধং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ! 
বাদী--ধ। 


সংগীতদশিকা ৪৩ 
৭] সম্বাদী--রে। 
৮ | সমযু-্উষাকাল। 
৯| উত্তররাগ। 


১* | (কে) ভৈরব একটি অতি প্রাচীন এবং গম্ভীর প্রকৃতির রাগ। 
এই রাগের বেশীর ভাগ আলাপ মন্দ্র এবং মধ্য সপ্তকে হইয়া! থাকে । 
(খ)ট এই রাগের রে ও ধ অতি কোমল এবং চীষঘ 


আন্দোলিত । 
গে) এই রাগে নি বিবাদীম্বর হইলেও কেহ কেহ সৌন্দধ 


স্টির জন্য ইহাব ব্যবহার করিয়! থাকেন | 


১১। আল।প-_ 
(ক) সা, রে, রে, সা, সাধ, নিধ, প, মপধ নিসা, 


গরে, মগরে, রে, সা । 
(খ) পপ, ধ, নিসা, নিসা, সাধ, নি সারে, সা, 


সাগমপমগমরে, রে, সা। 


১। নিসা গম পধ নিসা নিধ পম গরে সাসা। 


সর্প | সা স্্ি সপ 


২। গম পধ নিসা ধনি সানি খপ মগ রেসা ৭. 


ও। প্ধ নিসা ধনি সারে সাদি ধপ মগ রেসা।' 
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শি | 


৫ | 


৬ | 


৭ | 


সংগীতদশিকা 


ধনি সারে সানি খপ মগ মপ ধপ মগ । 


সির ০০ সর সহ | এ ০ চারি + 


নিসা গম পম, গম পধ পম, গম পধ নিসা রেসা 


ব্প সর | স্পা | পর্ণ | সিআরপি | সিল | আপি | সর্প || বার 


নিধ পম গরে সা | 


ার্প উপ ||| রাগ সহ 


মগ মপ 


সপ রত || স্আণী 


এর 
সখ 


সানি সারে সানি ধনি সানি 


স্্্জা্গ ||| সরি 


ধনি সারে সানি খপ খপ ধপ মগ রেসা। 


সপহর্প ||| বির্তক ার্প বিহরগ র্গ রত 


নিসামগ রেসাগনিসা গমপম গরেসাঁ_, নিসাগম 
পধনিসা নিধপম গরেসা-? | 
ই রে রে 


গমপগ মপগম পপমগ রেসানিসা, নিসারেনি 

০ "সর ০০০০ নট ্ গা 
পমপধ | 
আজ 


সারেনিস। রেরেসানি ধপমগ রেসানিসা 
নি রঙ্গ ছি টি উজ পার গু 


সাগমপ মগরেসা, সগমপ ধপমগ রেসা,সগ 


মপধনি ধপমগ রেসাসগ মপধনি সানিধপ 
৯৬৯. সপটি | আর পো | শি সজাগ 


মগরেসা, নিসাগম । 
রর | 


সংগীতদশিক। 8৫ 


১ | 


| 


৩ । 


৪ | 
৫ | 


৬। 
| 
৮ | 


৯ | 


নিসাগমপম,গম: পধপম,গমপধ নিসীনিধপম,গম 
০০ : 


০০ এ 


পধনিসারেসানিধ পম,গমপধনিসা গগরেসানিধপম, 
০০ টি 


গমপধনিসাগম পমগরেসানিধপ মগরেসা,মগ,পম, 
১ 


ধপ,নিধ,সানি,রেসা গমপমগরেসাসা নিধপমগরেসাসা । 
সপ শপ স্ ৮ ৯ 7 পপ 


॥ রাগ পুরা ॥ - 
এই রাগ পুরাঁ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
আরোহ -সা, রে গ, মপধ, নি সা। 
অবরোহ--সা নি ধ প, ম, গ, রে সা। 
পকড়-_নি, সা রে গ, ম গ, ম, গ, রে গ, রে সা। 
জাতি-_সম্পূর্ণ | 
এই রাগে রে, ধ কোমল, উভয় মধ্যম এবং অবশিষ্ট 
স্বর শুদ্ধ । 
বাদী- গ 
সন্বাদী--নি 
সময়-_- দিবা অস্ভিম প্রহর | 
পুর্ব রাগ 


৪৩. সংগীতদশিকা 


১০। এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর, এই রাগ গাহ্িবার সময় 
দিবসের অন্তিম প্রহর বলিয়। ধাধ্য করা হইলেও দিন রাত্রির 
মিলনক্ষণ ইহা গাহিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকুল। এই জন্য 
ইহাকে সন্ধি-প্রকাশ রাগও বল! হয়। 


১১ । আলাপ-- 
(ক) নিনিসারেগ,মগ,রেগ,মপধপ,মগনিনি 


ধপ, মগ, মগ,রে গরেসা। 


(খ) মগ, মধ মধ, সা, নি রেসা, নিরেগ/মগমগ 


রেগরেসা। 
ভান :-_ 
১। নিরে গম ধনি সানি ধপ মগ রেসা। 


২। গম পথ পম গম পম গম গ-_। 


স্পা | আআ পর্ণ | সপ সপ | পাটি | সপে 


৩ | নিরে গগ, রেগ মম গম পপ, মপ ধনি 


ধপ মগ রেসা। 


সারার আহা বহার 


৪। নিরে গরেরেগ মগ, গম পম, ধনি সানি 


ধপ মগ রেসা। 


*৯ | 


নিরেগম ধনিসানি ধপমগ রেসা,নিরে 
25 এ --222222 
গমধনি রেগরেসা নিধপম গরেসা__। 
ইরানি ট্রি ররর হরি 222: হস্ত সস 128 জী 
নিরেগরে সানিধপ মগরেসা, নিরে গম 


শি শপ শ পপ হজ চি থপ? আপ পা পা পা জট ২০০০০ ০০৯৮০ সপ শাপিপ আজজাজটী 


ধনিরেগ মগরেসা নিধপম গঁরেসা_। 


ই পাপা পট চি ০ ০ কপ পপ বটি ই অপি জাল অপ জজ 


নিরেগমপমগম গরে,গমপধপম 


সপ্ত প পাপা শশী পা শপ পপ সা পাপ, পাশ পপ পরী 


পমগমগরে,গম ধনিনিধপধপম 


সপ্ত পপপাসসপশ-৯ ০ আতী 8০ -০ তস্12া 
গমগরে,গমধনি রেগরেসানিধপম 
ধনিরেগমগরেস! নিখপমগরেসা_। 


পাপ জপ সে আপ আট ০০ বা চট স্প্প- রস 


৪৮ সংগীতদখিকা 


১০) ?সানিধপমগরেসা সারেসানিধপমগ 


রেসা,নিরেগরেসানি ধপমগরেসা,নিরে 


গমধনিরেগমপ মগরেসানিরেসানি 


০০8 িস্লি ৯০০০৭০১০১০১ 2 :৩2২০-০৮:০০৮০১৮ ৮১৯ ০22 


ধনিধপমধপম গমপমগরেসা-_। 


পাশ পা শা সস আপ ও পপ আপ পাপ পাটি? পা জপ পাপা জপ 


| ॥ রাগ মারোয়া ॥ 
১। এই বাগ মারোয়া ঠাট হইতে উৎপন্ন । 


২। আরোহ--সারে, গমধ, নিধসা। 
অবরোহ-_সানিধ, মগ, রেসা। 

৩। পকড়-ধমগরে; গমগবেসা। 

৪| জাতি-_যাড়ব 

৫। এই-রাগে রে কোমল, ম তীব্র এবং অবশিষ স্বর শুদ্ধ । 
এই ব্বাগে পি" বজিত। 

৬। বাদী--রে 


সংগীতদগিকা "৪৯, 


৭ | 


৮ 


সন্বাদী-__ধ 


সময়- _সুর্ধাস্তকাল । 
পুর্ব রাগ। 


রে গ এবং ধ এই তিন স্বরের উপর এই রাগের বৈশিষ্ট্য 
নির্ভর করে। এই রাগ সন্গি প্রকাশ রাগ।| ইহাকে 
পরমেল প্রবেশক রাগও বলা হয় কারণ এই রাগ গাহিবার 


. পর কল্যাণ মেল হইতে উতপন্ন ইমন, ভূপালী, কেদার 


১১ | 


প্রভৃতি রাগ গাওয়া হয় | 
আলাপ--_ 


(ক) সা, নি রে সা, নি রে নিধ, মধ, সা, রে, গ রে, 
মগরে, ধম গরে, নি, রেসা। 
(খ) মগ, মধম, সা, নিরেসা,নিরেগমগরেসা, 


নিরেনিধ, মধমগ, মধসা। 


নিরে গম ধম ধম গরে গম গরে সাসা। 
নিরে গম ধধ মগ রেগ মগ মগ রেসা। 
নিরে গম ধনিনিখ মগ রেগ মধ মখ। 


€&৬; 


৪ | 


৬। 


৭ | 


৮ | 


৯ | 


সংগীতদ্বশিক! 


নিরে গরে, গম ধম, ধনি রেনি' ধম গরে। 


সিল পল | সি | পলি | পপি | পর | সরণি | সপ 


নিবে গরে, গম গরে, গম ধম গরে, 


/797 88478887885 


ধমধ মগ রে সা, নিরে গম ধনি রেগ্ন 


৬৬ 


মগ রেসা নিরে নিধ মধ মগ রেসা। 


আজ || সরলা হত উল পিদাজহ্ত সত ৯ 


নিরে গ,রে গম, গম ধম ধনি, ধনি রে__ 


্পর্পা | সসপপর্পা | সসপপর্পি | সর্প | আপ্পি স্পর্শ ৩ 


রেনি ধনি ধ ম, ধম গম গরে,'গরে সা! 


স্্ম্প পির হর্স: হা হার জপ বি 


নিরেগম গব্রেগম ধমগরে, গ্মধনি 


৬. পপ এট আস জজ পর পপ পা পলা জর ভিজ পপ পপ শা পা 


ধমগরে, গমধনি রেনিধম গরেগম 


ডি পাত টি ০০ আপ পা টি ৬ ৩৩ ০০০ উরি ২০০ ররর 


ধমধম গরেসাসা। 


চি এস পর 


ধধমধ মগরেসা, রেরেনিরে 


"সা পর পর পপ? শপ সপ পপ আপস রর পপি 


নিধমগ রে আনি কে, গমধনি, 


এ 


সংগীতদশিক। 


১০ | 


& 


স্ | 


৩। 


রেগমগ রেসানিরে 


রে সানি সাঁ_ 


গগরেগ গরেগগ 
গমমগ মমগরে 


ধধমগ রেসা,নিনি 


পাপ এরি চি 


রেনিরেরে নিধমগ 


চি চি 


£১ 


নিখমগ 


সপ অপ এজ 


রে সা, মম 





স_,ধধ মধধম 


৬০প পালিশ সপ পপি ২৬ ফরটি 


ধনিনিধ 


চিলি 





রেরেনিনে 


সপ অসি 





রেসানি সা 


৬ পাশাপাশি 


॥ রাগ কাকী ॥ 
এই রাঁগ কাফী ঠাট হইতে উত্পন্ন হইয়াছে । 


আরোহ-__সা রেগ, মপ, ধনিসা। 


অবরোহ-_সা নি ধ প, মগ, রেসা। 


জাতি- সম্পূর্ণ | 


৫ 


৫। 


৬। 


৮ | 


৯ | 


১১ । 


সংগীতদপিকা 
গ, নি কোমল এবং বাকী স্বর শুদ্ধ | 


শু 


বাদী--প 
সন্বাদী__সা। 


সময়- রাত্রির ২য় প্রহর। কেহ কেহ ইহাকে সর্বকালীন 
বাগও বলিয়। থাকেন | 


পূর্ব বাগ। 


এই রাগে তীব্র গ এবং নি ও প্রয়োগ কর! হয়। এই 
রাগের বৈশিষ্ট্য সাগপ এই তিন স্বরের উপর নির্ভর 
করে। 


আলাপ-_ 
(ক) সারেগ, রে,সা, নি ধপ, সা, রেগরে, 


মগরেসা, রেপ, মপধপ, মপগরে, 


নিধপ,ধগরেসা। 

) মপখনিসা,,নিজাগরেসা, মগ রেসা, 
গ গ রে সা? রেরেসানি, সাসা নিধ, 
নিনিধপ, ধধপম, পপমগ, মমগরে, 
গগরেসা, সারে, রেগ, গম, মণ, 


ক রঙ 
পধ, ধ নি নি সা। 


সংগীতদণিকা হি 


8৪ | 


৬। 


এ | 


রেশম পধ নিসানিধ পম গরে সাসা। 


গম পধ নিসা রেরে সনি ধ প মগ রেসা। 


সারেগম পপমগদরেগমপধধপমগরে 


সা | 
০০০ 


নিধ পম গম পধনিসারেসানিধপমগরে 


রেসা নিসা, ধনি সানি, পধনিষ মপবধপগষ, 


০০ মগ ১৪৮০ স্পর্শ | সপ পপ সপ সিস্পপ পপ 


পমা গরে সাসা। 


৫৪ 


৯ | 


১। 


€ 


| 


সং্গীঞ্ভদপিকা 


রেরে সা, রে রে সা, রেরে সানি ধনি সারে গরে 


সানি ধপ মগ রেসা। 


সপ | সপ সা ০০০ 


সারে সানি ধপ মগ রেসা, নিসা রেগ ম প 


ধনিসারে গম পম গরে সানি ধপ ম প। 


নিস নিরে সানি, ধনি ধসা নিধ, পধ পনি 


সপ সস স্পা পপি পি 


ধপ, মপমধ পম, গম গপ মগ রেসা। 


সসসপর্পা | সসপর্পা পর্ণ সপর্প  অ ্শা স্টল সপ 


॥ রাগ আসাবরী ॥ 
এই রাগ আসাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 


পকড়__রে মপ, নিধপ। 
আরোহে গ ও নি বজিত। 


জাতি__গুড়ব-_ সম্পূর্ণ । 
বাদী__ধ 


সংগীতদর্সিকা €2 
৭1 সন্বাদী--গ 
৮1 সময় প্রাতঃকাল | 


৯। উন্তর রাগ। 


১০1 এই রাগের বৈশিষ্টা গ পূ ধ এই তিন স্বরের উপর নির্ভর 
করে। কেহ কেহ কোমল রে ব্যবহার করিয়া এই রাগ 


গাহিয়) থাকেন কিন্তু শুদ্ধ রে যুক্ত আসাবরী রাগই অধিক 
প্রচলিত । 


১১। আলাপ-_ 
(ক) সা,সারেগরেসা, রেমগরেসা, রেনিধপম 


পধসা,রেমপনিধপ,ধমপধমপগ,রে সা, 
রেধসা। 
(খ) ম পধ, ধ, সা, সা রেগরেসা,রেমপমগরেসা, 


রেধ সা, রেনিধ প, ম পধ, সা। 


খু 


১। জারে মপধপমপনিনিধপ মগ রেসা। 


৬। 


৭ | 


সংগীতদর্পিক। 


সানি ধপ মগরেসানত্ধেমপখধ ম প সা । 
সারে গরে সারে গরে সানি ধপ মগ রেসা। 


সর্প | শে সসস্পর্পা | সহিত এল | পপি | পর্ণ | সপ 


সারে মপ মগ রেসা,ঃরেম পনি ধপ মপ, 


সানি ধপ মগ রেসা। 


হর্স বি া্গ ইরা 


সরেমপনিনিধপমপসাসারেগ রেসা রেম 


স্স্পপর্পি | সসপপার্শা | টি ্্প্প্পর্প শির পর্ণ | স্পর্শ | স্টলে | পপ সপ 


পপমগরেসানিনি ধপ মগ রেসা। 


এ ১১০০০ ০ বি 


সারেমপ ধপ,দমপ নিনিধপ, মপসানি 


পপ পাপন অপ্পপ্ট ইস পপ কাজি ৬২ পপ পপ পাপ শপ পাপ” | শা পাপ সপ 


ধপ,মপ রের্রেসানি ধপদমপ গরেসানি 


৬ গা ২৯০ পাপ শশী শা শপ শিপ পিস পপ পপ সপ লা শা শা শশী সপ 


ধপ,মপ নিনি,ধপ মগরেসা রেমপপ। 


২৬০৯৮ শপ কস্প আপি পচ পপ জপ আজ পপ রি 


সনরেসম গরে,মপ মধপম, পধপনি 


ধপ,ধনি ধসানিধ পমগরে সা_,সা_ 


পপর জর 





পপ জানি ৬ সপ জি ৬৩ ও 


গরেসানি ধপমগ র্েসারেমা পধসা__। 


১১ 





স্পা আর 





সংগ্ীতদগিকা 
৯| সারেগরেসাসাসারে মপশমগরেসাসারে 


চি উট সি 


মপনিনিধপমগ 


০০ ০০০১ তি 


সানিধপমগরেসা 


ছা? শপ শা পিপিপি শাদা আর্ট 


রে সানি ধ পম প-_। 


পাল উস আদ সাপ শা? শপ জপ সপ শাি শপি প্পস্্পস জজ 


সাসনিধ,নিনিধপ, 


শপ | আপস ০০০৩০ 


উপপশাশিপশপশাপপ পপি পন শপসপপলপাসি পপাদ পাশ পপ 


কিস পট সপ আপ অপ পপর 


সানিধপমগরেসা, 


বর. রর জা 


পা ৬ পপ রি 


মপধনিধপধ-_. 


কা অর পাার। জজ 


(মা পাপ পপ আর 


নিধপমগরেসা_। 


১০ ০ 


১ 


৫৭ 


উপ িশসপিপাপপ্পীশ্পিপিলপীল পপ শা পাপী পাপ সপ আট 


রে সা, সারে মপসাসা 


সারেমপসাসারেরে 
সারেমপসাসারেগ 


ই্প পপপশাল পপি জা শীত পা সপ শপ জর 


ধধপম,পপমগ 


পট প্পাীিশপাশিতি শেশীপিসপশপাাপিপিপিকাপীশশ শশিস সপপ শপ 


২১০০০৯৯০০০৭ ৯ সস পনি উজ্জল 


সি 


স্পস্প আপি 





পমপ--,রেমপসা 


৬০ 





৫৮ 


১1 


| 


২৩ | 


8 | 
৫ | 
৬ । 
৭ | 
৮ | 


৯ | 


১৯৯ | 


সংগীতদিকা 
॥ রাগ ভৈরবী ॥ 
এই রাগ ভৈরবী ঠাট হইতে উৎপন্ন হুইয্মাছে | 


আরোহ-_সারে গম, পধ, নি সা। 


অবরোহ-_সানি ধ, পম, গরেসা। 
পকড়_গ সারে সাধনি, সারে নিসা। 


জাতি-_ সম্পূর্ণ । 
এই রাগে রে গ ধ নি কোমল এবং বাকী স্বর শুদ্ধ । 


বাদী-_ম 

সন্বাদী- সা! 

সময় প্রাতঃকাল । 

উত্তর রাগ। 

কেহ কেহ এই রাগকে সর্বকালশন রাগ বলিয়া মানিয়া 
থাকেন । এই রাগ মধুর ও জনপ্রিয় । কেহ কেহ এই 
রাগে শুদ্ধ রে এবং তীব্র ম রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য 
বাহার করিয়া থাকেন । সা, গ, ম, প এবং ধ এই স্বর 
সমূহের উপর এই রাগের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে| 


আলাপ-_ 


(ক) সারেসা, নিসাধপ, মপধনিসা, গ, সারে 


সা.ম,পম,ধ পম, গম, সারেগম, মগ স| 


রেন্িসা, ধপমগ: সারেনিসা, ধনিসা। 


সংগীতদশ্িকা ৫৯ 


& । 


৫ | 


৬। 


৭ 


(খ) ধম, ধনিসা, নিসা, গ সারেনিসাধনিসা, ম 


মগগরেরে সা, নিসারেসা নিসানিধপম 


| -২ 


মধনিসা 


নিসা গম পধ পম গম গপ মগ রেসা। 


চে গাল রালর্প শা বজারাি সপ নি, উর তি 


গম পধ নিনি ধপ সানি ধপ মগ রেসা। 


০০০ চে সপ্ত 


সি হাার্প ||| উপ ||| সি বিহার্প বিরত সপ পি” উজার 


মপ খনি, সারে নিসা নিধ পম পনি খপ! 


ধপ মধ পম ধপ মগ রেসা নিসা গম পধ নিসা। 


স্পট স্পা ভ স্পিন শা এ পা 


০ 


সারে গরে_ সানি ধপ ধনি_ সারে সানি ধ্প 


লি ০০০০ 


মগ বসা । 
2 


সা 


সানি খপ মগ রেস! সারে সানি ধপ মগ. রেসা 


নিস গমু পম। 


নিসা, খনি সারে গরে সানি ধপ মপ। 


ম্যারি স্বৃ্পলী সক ০ ০০ সর্প ৪ ০০৩ 


৮ | 


৯ । 


| 


৩ | 


৪ | 


সংগীতদশ্রিকা 


সারে সাগ রেসা, নিসা নিরে সানি ধনি ধসা নিধ, 


সস্স্পপর্পী | উস | পপি সপ ই সপ স্লো ১ সপ 


পধ পনি ধপ, মপ মধ পম, গম গপ মগ 


রেসা নিসা। 
গরেসারে, মগরেগ, পমগম,' ধপমপ 


উপ পাশপাশি শপে পপ পিস্প্পর্ট ২৯টি ও পাপ স্পা পি 


নিধপধ, সাঁনিধনি সানি ধপ মগরেসা 


(সস সপ ২ সপ পা পপ শট ০2 ৬৬ সপ 


নিসাগম, পপমগ, মপধনি, সাসানি ধ, 


চি চি ৬ পাপ পল আজি চি 





পধনিসা গগরেসা নিধপম গরে সা । 


॥ রাগ ভোড়ী ॥ 
এই রাগ ভোড়ী ঠাট হইতে উতুপন্ন হইস্সাছে । 


আরোহ-সারেগ, মপ, ধ, নিসা। 
অবরোহ-_-সা নি ধ প, মগ, রে সা। 
পকড়_ধ নি সারেগ, রেসা, মগরে সা] 


জাতি-_সম্পূ্ণ | 


সংগীতদখিকা 7 উজ 


১১ | 


এই রাগে রে গ এবং ধ কোমল, ম তীব্র এবং বাকী 
স্বর শুদ্ধ । 


৪১ 

সাদী 

সময়-_-প্রাতঃকাল। 
উত্তর রাগ । 


বৈশিষ্টয__এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর, এই রাগে অবরোহে 
'রে' এর উপর কিঞ্চিত বিশ্রাম করিয়া “সা” তে যাইলে 
রাগের রূপ স্স্পষ্ট হয়| গ, প, নি এই তিন স্বরের উপর 
এই রাগের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে । 


আলাপ-_ 


৬২ 


এ 


৬। 


| 


৮৮ | 


সারে গম ধনি সারে সানি ধপমগরেসা। 
গম খনি সারে গরে সানি ধপ মগ রেসা। 


গগরেগরেসা, মমগমগরে, গম ধনিসানি 


লি সহ ০ সম শী ৬০৯০ ০০০০ সর ০৬০০ ০০ 


খপ ম 


রর 


| 


রে সা। 


| 


সানি ধপ মধ নিসা রেগ রেসা নিবে রে সানি 


ধপম জেলা নিও 


সারে গম গরে, গম ধনি ধম, খনি সারে 


৯ হিল আস এপি হি অসি 


[| গরে রে সানি ধপ মগ রেসা। 


০ সুস্প্পা ০ মুসা 


সানি সারে 


গ 


সারেগরে সা, সারে গমগরে সা" সারে 


শা ১ শশী টস পা শা শট শী শীশপটি 


গমধম গরেসা_-, সারেগম ধনিসানি 


পিপাসা সস পপ আসা জপ পপি আপদ পপ পাপা পাস আপস্পর্ ৯.০ শিস পাপী আস পপ জি 


ধপমগ রেসানিসা। 


মধনিনি ধপ,মধ .নিসানিখি প,.মধনি 





৬১০০০৬০০৮লপাপিস জজ জট 


সংশীতদশিকা ৬৩ 


৮/ 


সারেসানি ধপমধ নিসারেগ মমগরে 


ছিপ পপ সপ পট সপ পপ আগা আপি সি সপ পতল স্পা লালিত জাত আজি সি শি ০০১০৮ল সপ জর 


সানি ধপ মগরেসা। 


শ্াশশ শীদ 


২ আপার সা পাপ জর 


সারেসাগরেসা,রেগ রেমগরেগমগধ 


শপ শপ (আজম চে ০০ 


মগ,মধমনিধম, নিনজানগনত 
নিরেসানি,সারেসাগ রেসা,নিরেসানি, ধসা 


নিধ মনি,ধম,গধ মগ,রেমগরেসাগ 


ও এ এর ৮৪ ত আপ উপ ত শত পপি শক পপ শিপিড সরি এ এ ৪ অপ শপ পপ জপতে শা ক আসর 


রে সা, রেগমধনিসা নিধ পমগরেসা-__। 


৯৯৮১ আট পপ | পপ ৩ জি | ও | পাপ রা সি এস আপ | স্পা জব পপ শপ পার 


সাগরেগসারেনিসা, সামগমরেগসারে 


উপ সা শপািপীশ সটান পারদ পা আপদ লী পপ শিশপপপিসপাশন লালা আপি ৮০০০০ শপ 


নিসা, সানি ধনি পথ মপগমরেগসারে 
নিসা,সাগরেগসারে িলািলা 


গমরেগসারেনিসা, সারেগ,রেগমঃগম 


৬ পপ সপ পচ সত এ ৯ ০০ শম্পা 


ধম ধনি,ধনিসারে সানি ধপমগরেসা। 


বি রর পাপা জহি সপ কই আক রর পর ভিজ এ পিন ৮ শপ পল পাটা পপর 


৬৪ সংগীতদগিক। 


॥ রাগ ভুপালী ॥ 
১| ভূপালী রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


২। আরোহ--সা রে গ প, ধ, সা। 


অবরোহ__সা, ধ গা গ, বে? সা 1 
৩। পকড়-_গ, রে, সাধ, সারেগ, পগ,ধপগরেসা। 


৪। জাতি-_ওড়ব। 
৫| এই বাগে মও নি বর্জিত বাকী সব স্বরই শুদ্ধ। 
৬। বাদী-__গ 


রাগ! সময় রাত্রি ১ম প্রহর। 
সন্বাদী-_ধ পু 


৭ আলাপ-_গ, রেসাধসারেগ, পগ,ধপগরেসা 


গ প, সাধ, সা, ধ রেধসাধপ,গ,প গ, 
রে গ, রে সা। 


১। সারে গরে সাসা, গপ ধপ ধপ গরে 


(ও 


২। গরে গপ ধসা ধপ গপ ধপ গরে সাসা। 


৩। সারে গপ ধসা পধ সাসা ধপ গরে গগ। 


৪। সাসা ধপ পগ রেসা সারে গপ ধসা পধ| 


চষ্ ৪৫. 


্ 


সারে গপ ধগ পধ, পধ সারে গ,সা রেগ' 


সর্প ||| পট | পি | রি | সস সরণি রণ | ২২. সির 


২০০ ০১০০ 
রশ আত কি ও ৩ জী সর 
222 রা যারে রা 
পন বল গে সন গে নালা 


সারেগপ ধসারেসা ধপগরে, সারেগপ 
প্রি স্পট 


পিসী পিপিপি ০০০৫ ই ০১০ জা 





ধসারেগ রেসাধপ গরেসাসা। 


স্পা পপ জেটি সপ অপরটি 


সগরে,রে পগ'গধ প,.পসাধ ধরেসা,সা 


(৬ সর 





শপ পার 


গরে.রেপ গরেসাসা ধরেসাসা ধপ,গধ 


পপগরে সারেগপ ধসা,পধ সারেগরে 














সাসাধপ পগরেসা গপধসা পথসা-__। 


€ 


০৬১০, 


১০ । 


১ | 


৩ | 


৪ । 


৫ । 


৬। 


৭ । 


সংগীতদশ্িকা 


সারেগপ গরে,সারে গপধসা ধপগরে, 


সপ জি বিপাশা পাপ পিপ কস পপ 





সারেগপ ধসারেসা ধপগরে, সারেগপ 


ধসারেগ রেসাধপ গরে,সারে গপধস! 


পিল টিটি চি ২ পপ আর 


রেগপগ রেসাধপ গরেসাসা সারেগপ। 


পা ০০টি ১০ সপ আপস জাপা পাশ 


॥ রাগ হুমীর ॥ 
এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উতপন্ন হইয়াছে 


আরোহ-_সারে সা, গমধ, নিধ, সা | 


অবরোহ-_সা নি ধপ, মপধপ, গমরেসা। 
পকড়- সা, রে সা, গ মধ? 

জাতি- সম্পূর্ণ । 

এই রাগে ৭টি শুদ্ধ স্বর এবং তীব্র ম প্রয়োগ করা হয়। 
বাদী-ধ 


| পুর্বব রাগ! সময়- রাত্রি ১ম প্রহর 
সম্বাদী- গ 


পুর্বব রাগের নিয়মানুযায়ী কেহ কেহ “প' কে এই রাগের বাদী 
স্বর বলিয়। থাকেন | কিন্ত্ব রাগের স্বরূপ প্রকাশে ধৈবত অধিকতর 
সাহায্য করে বলিয়া উহাকেই এই রাগের বাদীত্বর বলিয়। মান] হয় | 


দংগীতদশিক। ৬৭ 


৭। এই রাগে “ম* তীব্র মধ্যমকে কেবল মাত্র আরোছে এবং 
গুদ্ধ মধ্যমকে আরোহ ও অবরোহ প্রয্োগ করা হয় | “নি' আরোহে 
এবং “গ' অবরোছে বক্র । কদাচিৎ কোমল নি বিবাদী স্বরূপে 
ব্যবহৃত হয়। ্ 


৮| আলাপ--সা রে সা, গমধ, নিখপ, মপধপ, 
গমরেসাগমধ। 


পপসা, সারেসা, নিধসারে, সানিধপ, 
গমরেসা, গমরেসা, গমধ। 
ভান £__ 


১। সারে সানি ধপ গ'ম রেসা নি সা। 


২। সারে গম ধনি সারে সানি ধপ। 


বির্প আগ বাগ বর্গ ট্্দ অজ 


৩। সারে সাসাগম ধধ মপগমরেসা নিসা! 


৪। সারে সাসামধ পপ গম পগ মরে সাসা। 


বট | | অজ | আআ | সির | পপ | আজি | সিজার 


৫ রেসা, সারে সাসা মধ পপ, গম 


গম, 
রে সা রে সাসা গম ধ -. | 
৬। ছি 
৬ 


৭ 


৯ | 


সংগীতদপিকা 


সাঁরে সাঁনি খপ মপ গম 


০০০০০ বারা সারা সি ০০ 


ম ধ 


আপ ||| সিল 


নিধ 


সারে- সাসা গম রেসা নিধ পপ মম রেসা। 


রেসানিসা সাঁসাধ্সা 


মমরে,ম মরে,মম 


ঙ রঃ টি চিনি ০০ টি 





মমরে,ম 


০ 


রে সা নি সা, 


ছু ॥ ৯ 


সাধ, সাসা ধপমম: 


চি 





মরে,মম রেসানিধ 


সা উট 


পপমম রেসানি সা। 


গমরেসা, 


সপ 


নিসা,পপ 





মপগম রেসানিসা, 





গম রে সা 








নি সা,গম 


পদ আস পাও শপ 


সানিধপ 


৬ সস পি 


পগমরে, 





গমরেসা 


১০ 





সারে সানি 
রেসানি ধ 


৬ পপ আরোপ 


সারেগম 


নিসা,ধধ 


১ পচ পা পাস 


ধপমপ 


ডি ও অপর 


মপগম 


বি অন 


মপগম রেসানিসা__। 


৩০০০ পট পাটি 


৬০০ পার ক টি 


ধধমপ 


রা 


গমপগ মরে,সারে গমধনি সারেসানি 


সংগীতদশিকা ৬৯ 


ন্‌ | 


৩ | 


8 | 


৫ | 


ধপমপ গমপগ মরে,সারে গমধনি 


৯... (সস্তা সা বট কি শর 





সারেসাঁনি ধপমপ, গমপগ মরে সা 


॥রাগ কেদার ॥ 
এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


আরোহ-_সা ম, মপ, ধপ, নিধ্, সা। 


অবরোহ-_সা, নি ধ, প, ম পধপ, ম,গ মরেসা। 


জাতি__আরোহে রে ও.গ বজিত এবং অবরোছে “গ"-হূর্বল 
বলিয়! গড়ব--ষাড়ব । 


€ 


এই রাগে ৭টি শুদ্ধ স্বর এবং তীব্র ম প্রয়োগ করা হয় । 
বাদী-_ম ॥। 

পুর্বব রাগ । সময় রাত্রি ১ম প্রহর | 
সহ্বাদী- _সা 1 


এই রাগে 'ম' কে আরোহে ( কখনও কখনও অবরোছে ) 
এবং শুদ্ধ মধ্যমকে আরোহে ও অবরোছে প্রষ্বোগ করা 
হয়। “নি” আরোহে এবং গ' অবরোহে বক্র | কদাচিৎ 
কোমল নি বিবার্দী স্বররূপে ব্যবহৃত হয় | 


৭০ 


| 


৩ । 


&। 


৬ | 


সংগীতদশিকা 

আলাপ-_-সা রেসা, নিধপম, মপনিধসা, সাম 

মপ, পম, রেসা। সাম, মপ, ধপম, 

সানি ধপ,ম প ধপ, ম,সাঁ রে সাঁ সা ধনি প, 

মপ, ম,গমরেসা, সারেসাম। পপসা, 

সারেসা, সামরেসা, সামরেসা 
সারেসাম। | 


মপধপ মমরেসা মগ পম ধ পপ মা 


স্্া্গ | সি রগ আহহার্প সর্প চর্গপ সি 


সাসা মগ পম ধ পপ সা ধপ মম রেসা। 


স্াজা্গ আর্ত জর্প বস: বি || বির ||| বহর 


সাসা ধপ মম রেসা মগ পম ধ পপ ম। 


মপ ধমপধ মপসারেসানিধপ মমরেসা। 


সপ |. আহা. বর. পিট দি ইউর. জজ ||| বাট 


পপ মম রেসা, সাসা ধপ মম রে সা, 


বেবে সানি ধপ মম রেসা। 


ম প ধনি ধপ, মপ নিনি ধপ মপ সারে 
জারা অন বা - ডং বর 


সানি ধপ মপ ধপ মম রেসা মগ পম! 


ন 














সংগীতদশ্শিক। ৭১. 

শ। সাসামম পপসারে সানিধপ মমরেসা, 
মমপপ্‌ সাসারেরে সানিঘপ মময়েসান| 

প। সারেসাসা, সাপমম আরেসাসা) সপ 
মপমম, সারেসাসা, সারেসাসা পখপপ 
মপমম, সারেসাসা, সামরেসা সারেসাস! 
551551555865155-5381 

৯। সারেসাসা, বপমম, রেসা,পথ পপ,মপ 
মৃমরেসা, সারেসাসা বগম পপদল 
মমরেসা, মপমম রেসা,সারে, সাসাধপ 
২প*নি জলিল হেলা পুপ্প 

১০। মপধপ ম-_, ম প ধনিধপ মপখধপ 
ম-,মপ ধনিসা_ ধপমপ ধপম-__ 


লই 


১ | 


স্‌ | 


৩ | 
& | 


৫ | 


সন্বাদী--নি 


সংগীতদণিক 


মপধনি সারেসানি 'ধপমপ ধপম-_- 


পপ সপ অস্পাট সাপ সপপেসপ্াটি ১০০ 


মপধনি সা-_,মম রেসানিধ প-,সারে 





সানিধপ-মপধপ মমরেসা পধ,পম। 


॥ রাগ বিহাগ ॥ 
এই বাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


আরোহ-_সাগ, মপ, নিসা। 


অবরোহ-_সা, নি ধ.প, মগ, রেসা। 


পকড়__নি সা, গমপ, গমগ, রেসা। 


জাতি-_ওড়ব- সম্পূর্ণ । 
এই রাগে ৭টি শুদ্ধ স্বর এবং ম প্রয়োগ করা হয় । 


বাদী--গ 
; পুর্ববরাগ । সময়-_ রাত্রি ২য় প্রহর ! 


এই বাগে রে ও “ধ' আরোহে বঞজজিত এবং অবরোহে 
হূর্ববল | তীব্র ম, কদাচিৎ বিবাদীম্বর রূপে ব্যবহৃত হয় | 


সংগীতদশিকা ৭৩ 
৭। আলাপ- সা, সানি, নিসারেনি। গনি, পনি, 


নিসা। নিসাগ,.সাগ, পনিনিসাসাগ, মগ, 


পমগমগসা। গমপনি, নি, সা, নিসারেসা, 


নিসাগমপগমগসা, নিপ, গমনিপ,গমপ, 
গমগ, রে সা। 


১। নিসা গম পনি সানি ধপ মগ রেসা নিসা। 


২। গম পনি সগারেসানিধ পম গম পা-_। 
৩। সারে সানি ধপ গরেসানিসাগ ম গ-_। 


৪। সানি ধপমগরেসানিসাগম পনি সারে 


পনি সারে, নিসা রে,নি সারে নিসা নিখা পপ। 


৭8 


৭ | 


৮ | 


৭ | 


সংগীতদশিকা 
গগ রেসা” নিসা গম পপ মগ রেসা, 


বাগ উর বারা ইউ আগ 


নিসাগম পনি সারে সানি ধপ মগ রেসা 


স্মিত ||: বিগ বি সি্প র্প সর্প সর 


নি সা। 


০০০০ 


নিসাগম পনিসগ গরেসানি ধপমগ 


টি উস 





পপ জপ পিস 


রেসা,নিসা গমপনি সগমপ মগরেসা 


সিসি ২৬০০৯ এ+ ০০১০০ উর চি 


নিধপম গরেসা-। 


শশা শপ 


নিসাগম পধমপ, গমপনি সাঁরেনিসা, 


শিস শিট দিস সপ জি ইসা, পপ স্পট ৬০ পপ পাপা ক আপ 


গরেসানি সারেনিসা নিধপম পধমপ 


পাশাপাশি চি চা 





গমপনি ধপমধ মপগম গরেসাসা। 


আসি পপ জপ ১০০ ৯ শিকল শ্শাজস্পাী পাপ জপ পাশাপাশি গা স্পেপরট 


নিসাগগ রে সা, নি সা রেরেসানি ধপ,মপ 


$ ২২ পপ সাপ -সপপ আপসপর্ট বি সস ০ পপ পক আট পপ তত 


নিনিধপমপধধ পমগম পপমগরেসা,নিসা 


রিট সি 





হা আট পারনি 








সংগীতদশিকা ৭৫ 
গমপপ মগরেসা নিসাগম পনিনিধ 


পমগরে সানিসাগ মপনিসা। 


জপ এ বরে জজ আর জর 


১০। গগরে,গ গরেসাসা, নিনিধ,নি নিধপম 
ই শপ আজি সপ পপ আজি ২ পাপা শপ আজ ৪০ সী 


গরে সা সা, গগরে, গ গরে সানি ধপমগ 


রেসা,নিসা গমপনি সারেসানি ধপমগ 


৯১ 2০ টি রর সপ আস জি ভি শপ আসি (২ সপ শপ শপ 


রেসা,নিসা গম পনি সাদ্বেসানি ধপমগ 


০ রর রা উর টি ৯ শি সস ও রর রর রত জি ইউ জি চি গর 


রেসানিসা গম পনি সারেসানি ধ পম গ। 


র 


॥ রাগ দেশ ॥ 
১। এই রাগ খমাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
২। আরোহ-_সা, রে, মপ, নিসা। 


অবরোহ-_সা নি ধ প, মগ, রেগসা। 


পকড়- বরে, মপ, নিধপ, পধপম গরেগসা। 


৩ 
টি | 
8 | 


৫ | 


রে 


পি | 


৩ । 


সংগীতদশিকা 
জাতি--সম্পর্ণ। 
এই রাগে ৭টি শ্রদ্ধ স্বর এবং কোমল নি প্রয্মোগ করা হয়! 
বাদী- রে 


সম্বাদী--প 
কেহ কেহ বাদী “প' এবং সন্ধাদী “রে' মানিক্সা থাকেন। 
এই রাগে আরোহে নি শুদ্ধ এবং অবরোছে কোমল । 
অবরোহে “রে' বক্র । তার সপ্তকে কদাচিশ কোমল 
গ বাবঙগত হয়। 


পুর্ববরাগ | সময়-__ রাত্রি ২য় প্রহর | 


আলাপ--সা, নি সা রে নি ধপ,ম পনিসা,রেমগরে, 


গসা। রেমপ, মগরে, নিধপ, ধম গরে, 


পমগরে,মগরে, গসা। মপনিসা সারেগসা, 
রেমপমগরে,মগরেগসা,নিসারেরেসানিধপ, 


মপসানিধপ, মগরে, গসা। 


নিসা রেমা পনি ধপ মগ রেগ সা- | 


পম গন.রে গসা। 


আদি ইজ্গ | অর 


রেম পনি 


ইরা 


রর 


নিসারেম পনিসারে সানি ধপ মগ রেসা। 


৫ | 


৬। 


৭ | 


৮ | 


সা রেনি সারে, নিসা রেরে সানি ধপ 


নিসা রেম পনি সারে মগ রে সা, নিসা 


০০ সি... উর: | 


রেনি ধপ, মপ ধপ মগ রেসা রেমা 


পনি সা"-_। 


নিসারেগ রেসা,রেম 'পধপম গরেনিসা, 





(সস 


রেমপনি সারেসানি, ধপমগ, রেসানিসা। 


নিসারেমা পনিসারে গরেসানি ধপমগ 
রেসা,নিসা রেমপনি সারেপম গরেসানি 
৬ পপ পদ জট (স্পা | ২৬০ জারি 


ধপমগ রেসানিসা। 


৮৮ 


৯ | 


মগরেস।! 


শশা” আজজ্জটী 


গরেনিসা, 


(৯ ++ এজি 


রেমপনি 


1০০০ আজ সস জী 


পনিসারে 


করস পপ পপ আর 


মগরেসা নিসারেরে 


(৬. জর 


(উপ এহন স্প্প্পশ্সাপ রজজজাটি 


নি সারে ম, 
রে সা,নি সা 


সপ কক সপ পপ পপি 


মপধনি 


১০১১ 


রেমপধ 


৮. শি 


নিধপম গরেনিসা 


জর পপ টি ৭ লজ 


নিসা,রেম রেম,রেম 
রাহানে পরা সস এস 
রেমপধ 


সারেসানি 


গরেসানি 


ই সার রি 


মপনিসা 


৬১... পাও 


রেমপধ, 


চি শ্ম্চশস্পরটি 


রেরেসানি ধপ,মগ 


১ এ ০ পট ৯০ টারারারোরাটী 8. পপ সপ আজি 


ধধপম 


উট টি 


ধপমপ 


শালা শি 


ধপমগ 


চে জর ওটি 


রে সানি সা 


৬, আর 


(আজ ৮, সস্০াটী 


সংগীতদশিকা 


পধপম 


নিধপম গরেনিসা, 


8২০০০ তার. 


ধপমগ রেসা,রেম 


(০০ টিসি 


ধপ,»মগ নিসারেগ 


১ এ রি সি 


সানিধপ মগরেসা। 


পপ 


নিসারেগ 


৬ সা বারি 


সানি ধ প 


২ সাপ আপনর 


গরেনিসা 


২ শা শিিপপপিসপাটি 


রেমপধ 


(০০০০ গলা 


রেমপনি সারেরেসা। 





সংগীতদশিক! ৭৯ 
॥ রাগ তিলককামোদ ॥ 
১| এই রাগ খমাজ ঠাট হইতে উতুপন্ন হইয়াছে । 


২। আরোহ--সারেগসা, রেমপধমপ, সা। 


অবরোহ-_সা পধ মগ, সারে গ, সানি। 


গাঁ, পকড়--পনিসারেগ, সা, রেপমগ, সানি। 





| জাতি- ফাড়ব- সম্পূর্ণ । 






প রে গ, সা, পনি সারেমগ সা নি, 
ধর পম গসা। রেরেমপ,মগরে,ধমগরে 
| সাপধমগরে, মম গরেগ, সারেগসা। 
মপ, নি, নিসা,পনিসারে, পমগরেগসা, 


পসাপধমগরেগস! 


৩। 


৪ | 


নিসা রেগ, সারে মপ ধম পধ, মপধ পা 


স্বর্গ উদ বর্গ বি রগ আজ 


নিসা রেম পনি সারে সাসা পধ পম গরে, 


নিসারেম পনি সারে গরে সাসাঁ 


||: ইর্প ্প বিরত বহর 


সাসা, পধ পম গরে, পম গরে 


স্প্যান জপ বর্গ পদ বিজ 


+ 


সারেসাসা, রেগরেরে, পধপণ্ 


রেগরে রে, রে গরেরে, পমগে 


সা! রে সা সা, নিসারেম পনিসারে সানিধপ 


মগরেসা। 


























৮৯ 
৩। পৃধপধপ্রমগ্রে ন্সারেমপ্নিস্রেনিসা 
লি সা হিস শধ পর দুলে সস 
?। সাসাপধ- পমগরে -সাসাংরেম পনিসারে 
সাসাপথ পর্গরে সাসাঃযেস পনিসাঞে 
রক 2 7 হর 
সারেপম গরেদাসা পথপম গরেসাসা। 
৮) সাসাপধ পষগর্ে সাসা,রেম প্নিসাকে, 
সাসাপখ পমগরে দাসা.রেম পনিসারে 
রে পধপম গরেসা সা, রেমপনি 


সপ পাপী 


পপ পপ পপ 


পপি 





দি 


সারেপম গরেসাসা পধপম গরেসা-সা। 


তু 


কন 


৯ | 


স্‌ | 


৩ | 


৪ | 


4৫ 


৬। 


ণ | 


সংলীতদাখিক। 


॥ রাগ কালিংগড়া ॥ 
এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


আরোহ-_সা রে গম, পধনিসা। 
অবরোহ- সানি ধপ, মগ রে সা। 


পকড়-ধ প, গমগ, নি, সারেখ, ম। 


জাতি- সম্পূর্ণ | 
রে এবং ধ কোমল, বাকী স্বর শুদ্ধ 
বাদী-_ 
* উত্তর রাগ | সময়- রাত্রি শেষ প্রহর 
সম্বাদী-_গ 


এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল। ইহাতে রে ও ধ ভৈরব রাগের 


মত অতট1] আন্দোলিত হইবে না। পরজ রাগের সহিত 
ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্ট আছে। 


আলাপ-সা, সানিধ ধপ, ধনিসারে গ, 


মগরেসা। গমপধ ধপধ, নিধ, সানিধ, 
পধমপ, গমগ, মগরেসা, নিনিসারেগ। 
গম পথনিসা, খনিসাখনিসারে সানি ধপ, 


ধনিসানিধপ, মপধপমপ, গমগ। 


গম পধ মপ ধপ 


১ | 


চান 2 


নু 
নি 


নিসা । 


চর 
[০ 


ঁ 
৯৮ 
৮) 


ন] 


৪ | 


সারে নিসাগম পধ নিধ পম গম গ-- 1 


০০ সস ০০০ চি বর হি 


৫ | 


ধা 
0) 


পা) 
৮) 
রী 
রর 


শা) 


45 


৯৩ । 


হা 
* ৩) 


5) 


৮ 
| 
1) 


রর 


₹) ৬) 


৩) 


শী | 


রেগ মগ, রেসা নিধ পম গম । 


৮৬ 


| 


ম গগ মগ রেসাপধ পপধপ মগ 


এআ 


সারে সাসরেসানিধ নিনি ধপ পধ নিসা 


সা উগা্গ বিগ উহরা্গ বাত ইজ উজ 


রেসা নিসা, মগ রেসা”ধপ মগ, নিধ পধ, 


রে সা নিসা, মগ রে গ, পম গরে সানি ধ্‌ প 


সপ পর্পা পা স্পর্শ লি প্ 


॥ রাখ শ্রী ॥ ্‌ 
এই রাগ পুব্াঁ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


আরোহ-_সা রে রে, সা রে, মপ, নিসাঁ। 
অবরোহ---সা,, নি ধ, প্‌, মগরে, গরে, বে, সা। 


পকড় - সা, রে রে, সা, রি মগরে, গরে, পে, সা 


ংশীতষ্গিকা তি 

৩। জাতি-_ গুড়বসম্পূর্ণ |. , 

৪ | রে, ধ কোমল তীব্র ম এবং বাকী স্বর শুদ্ধ। 

৫ | বাদী_রে 
সন্বাদী--প 

৬। এই এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর | 


বুধ রাগ: সময়- স্রধ্যান্তের সময় 


৭। আলাপ-_সা, রেরেসা, রেমপ, মগরে, গরে, 


রেসা। নিসা,রেনিধপ,মপনিসা, রেপমগরে, 
নিনিধপ মগরে, রেসা। মপধপ, নিসা, 


রেসা, গরেসা নিধপমগরেসা । 


ও 


১। নিসা মপ নিসা রেসা নিধ পম গরে 


সহি ০০০০ সা সপ ||| আআ 


সা সা। 


হারার 


২। নিনি ধপ মগ রেসা নিসা মগ ধপা। 


স্পা ||| বিল | ||| বির সা 


বে রি রেসা নি সা। 


'গ- 
জী বি | আআ | বিট 


৩। সারে সা সা, সা রে সা সানি ধ্প 


সংগীতদণিকা 


২) 


) 
ম 


4 
:উ) 


* ভা 
* ক 
ড় 
&) 


রা 


" |. 


ডা 


ন 
১. 
» 
(হু 
* 5 
* 
* 


* চি 


4 


৫ | 


) 
) 


) 


নিসা রেনি সারে, নি 


৬। 


উর নি 


রা 


রক 
গু 


নিসা রে,নি সারে নিসা রে, 


০ ও 


হা 


মপ 
০ 


* চি 
৮) 


* 
,& ধর্ী 


৭ 
.্) 


রা 


রী 


চা) 


লি) 


: ৮) 


ডু) 


* চি 


৪? 


নি 
"চা 


সংগীতদ্দশিকা। 


৮। নিরেগগ রেসা,নিসা 


৪ | 


০০ 


রেসা নিসা 


১ 


রেসানিসা রেমপপ | 


চি 


নিনিধপ মপনিসা 


পা পি 





মপনি:নি 


আস ফসাপ 


রেরেসানি 





নিসাগগ রেসা,নিসা মমগরে 


স্পা 


মগরেসা নিসাগ | 








৩০০০ ররর 


গন 


ধপমগ 





ধুপমগ 











১*। গরেগরে সাসা,ধম ধমগরে সাসা,রেনি 


২ সিপীীপপাশি 


রেনিখপ মগরেসা, 


০ 








টি 


সে আস 





গরেগরে সানিধপ 


চিনি ও 


৯ | 


| 


৩। 


৪ | 


৫ | 


৬ । 


সংদীদ্র়ূপিকা 


মগরেসা, নিসামপ নিসারে_ সারেসানি 


১১ সপ (পা অহ সপ 





ধপমগ রেসান্সা রেমপম গরেসাসা 


০ পসপসস্পোটি সপ পপি 





ভস্পটী ২০০০৪ ০০৯১ 


॥ রাগ সোহনী ॥ 
এই রাগ মারার! ঠাট হুইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


আরোহ__-সাগ, মধনিসা। 

অবরোহ__সা রে সা নিধ, গ মধ, মগ, রেসা। 
পকড়-সা, নিধ, গ, মধনিসা। 
জাতি-_যাড়ব । 

রে কোমল, ম তীব্র এবং অন্থান্ত স্বর শুদ্ধ । 


বাদী-_ ধ 
সম্বাদী--গ 
পুরিয়া রাগের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া কেহ 


কেহ এই রাগকে প্রাভঃকালীন পুরিয়া ব্বাগ বলিয়া 
থাকেন । অবশ্ঠ পুরিয়া রাগের প্রকৃতি গম্ভীর এবং উহ্থা 


উত্তরাঙ্গবাদী | সময়-রাত্রি শেষ প্রহর | 


সংগীতদপিকা ৮৯ 


সায়ংকালীন রাগ কিন্তু সোহনী চঞ্চল প্রকৃতির রাগ এবং 
উহা উদ্ধাকালে গেয় । কদাচিু শুদ্ধ মধামকে এই রাগে 
বিবাদী স্বর রূপে প্রয়োগ করা হয় । 


৭। আলাপ-সা, নিসা, বেসা, নি ধ, পরার? 
নিসাগ, মগ, মখনিসা নি ধমগ্, রেরেসা, 
নি,ধ, মধ সানিধ, মগরেসা। মগ 
থম, হেলা, পথগরেসানিৎ, 
মধসানিধ, মধ মগরেসা। 


তান 


১। নিরে গম ধনি সারে সানি ধম | 


০০৬২৩ রাগ 


২। নিরে গগ রেসা নিধ মণ রেসা | 


৩। মধ নিসা রেসা নিধ মগ রেসা, নিরে গম 


ধনি সারে | 


বিগ নিউ 


৪8 | 


৫ | 


৬ | 


গ | 


সাঁরে সানি সানি, ধনি ধম ধম, গম গরে 


আার্প  বিইর্দ উস চট রগ: া্গ উ্গচ জজ 


গরে সাস" নিরে গম ধনি সারে | 


বি বে ইউ উজ 


নিম গধ মনি ধসা নি.রে সা সারে নিসা 


সর্প | পপি | সি | পর ২ 


(8 


মধ গম ধনি রেগ রেসা নিধ মগ রেসা) 


না িহর্প পইহহ্গ সহসা টহল উদ উহ ইহ 


গম মগ রেসা, নিরে গম ধনি 


আগ পি বিহার  ে্গ উপ রি বউ 


লন 


মগ রেসা, নিরে সানি, ধনি সিধ মম, 


সংনীতদমিকা 


৮ 


৪ | 


নিরেগম 


৬ পপর 


সানিধম 





গমগরে 


২ শসা পরী 


গমগরে 


২ গা হজ 





৯১, 
গরেসানি ধমগম ধনিসারে 
গরে সা_- | 

সা, সানি রে গমধনি সানিধষ 


সাসা,নিরে গমধনি সারেসানি 


ধমগম গরেসাসা, নিরেগম ধনিসা_। 


নিরেগম ধমগম ধনিসানি ধম,গম 
ধনিসারে সানি,ধনি রেগমগ রেসা'নিরে 


গগরেসা 


মধনিনি 


২৬ পট 


গমধনি 


চস 





নিসারেসা নিধ,মধ নিসানিখ, 


সা এপি 








ধম,গম ধধমগ রেসা,নিরে 


শপ াস্পাটি মর 








সারেনিসা নিধমগ রেসানিসা। 


ইনানী 








৫ 


১ 


ন্‌]. 


৪1 


€ | 


৬। 


৯1 


২। 


সংশীতদগিকা 


॥ রাগ বাগেস্ী ॥ 
এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


আরোহ-__সা, নি ধ নি সা, মগ, মধনিসা। 


অবরোহ-_-সা, নি ধ, মগ, মগ্নরেসা। 


পকড়- সা, নিধ, সা, মধনি ধম, গরে, সা। 


জাতি--যাড়ব- সম্পূর্ণ | 

গীও নি কোমল এবং অন্ান্ত স্বর শুদ্ধ | 
বাদী-_ম 
সন্বাদী--সা 
আলাপ-_সা', সা নি ধনি সা, সারে সা, নিন নি ধ.সা | 


নিধনিসা, মগম, মধম, নিধসাম, মধনিধম, 


উত্তর রাগ । সময়-_রাত্রি ১২-৩টা 


মগরেসা, নিধসা। গমধনিসা, মনিধসা, 


মগরেসা, শিখসানিধমগরেসা। 


নি সা গম ধনি সানি ধপ মগ রেসা। 


স্প্হদ ||| িসজ্পা | সর্প 111 পবিত্র | বার 


গম ধনি সারে সানি ধপ মগ রেসা নিসা। 


রাগ ০০০ ০ ০৪ কি াাাঙ্গ অহা ০০০ ০০০০ 


সংগীতদন্সিকা! 


& 


৩। নিসা মগ রেসা নিধ নিধ পম গরে সা । 


৪। নিসা গম 
ধপ মগ 


৫। নিসা রেগ রেসা, নিসা রেসা নিধ পম, 


855, 
বে স। 


সারে গরে সানি ধপ মগ মগ 


গঙ্গা পিএ উপ উট উজার 


2৯৪ সংগীতঙদগশিকা 
৮। নিধপম গরেসাসা নিসামগ রেসা,নিসা 


বি 














গমধধ পমগরে সা--নিসা গমনিধ । 





৬ সপ জী 


৯। মধনিসা রেরেসানি, ধনিসারে গরেসানি, 


৪ হি ৪ গু ৪ 
ধনিসাম গরেসানি ধপমগ রেসা,নিসা 


১ সিনিউিিউউিটি ডিস সাত টি ৬০ টি সপ পা পপ টি 


গমধনি সারেনিসা নিধমগ মগরেসা। 


চি ১ ৬ চি পপি জী 





১*। নিসাগম ধনিসাম গরে,সাগ রেসা,নিরে 





জি পাপ পাপা আর 


সানিধসা নিখপনি ধম,গপ মগ,রেম 


৬. চি 





চি 


গরে,সাগ রেসা,নিরে সানিখনি মগমধ 


পপ পবা পপ 








পাস 


নিসারেরে সানিখপ মগরেসা নিসাগম্‌। 


০ এ 











এসংগীতদশিকা ৯৫ 


১1 


ন্‌ । 


৩। 


৪1 


€ | 


৬ | 


॥ রাগ বৃত্জাবনীসারজ ॥ 
এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


আরোহ-_নি সা, রে, মপ, নিসা। 


অবরোহ-_সানি প, মরে, সা। 
পকড়-_নি সারে, মরে, পমরে, সা। 


আরোহ ও অবরোহ্‌-_গ ও ধ বঙঞ্গিত। 
জাতি- ওঁড়ব। 


অবরোহে নি কোমল ইহা! ছাড়া আরোহ এবং অবরোহের 
অন্থান্থ স্বর শুদ্ধ। 


বাদী- বে 


পুর্ববরাগ । সময়--দিবা ১ ২ ৩টা। 
সম্বাদী--প 


আলাপ-_সা, নি সারে, নি সা, নিপ, মপনি, সা। 
নিসারে, মরে, প,মপমরে, রেমপমরে, সারে, 
নিসারে, নিসা। মপনিপমরে,সারেনিসানিপ 
মরে, সারে, নিসারেসা। মপনিসা, রেমরেজা, 


রেমপমরেসা, নিসারেসা, নিনিপমরেসা। 


| 


৩ | 


৫ | 


তে 


সংশীতগ নিক! 


সারে মপ নিনি পম রেসা নিসা। 
রেম পনি পনি পম রেস্বা নি.সা। 


রেম পনি সারে সানি পম রেসা নিসা। 


০০০২০ ২০ 


| 


নিসা রেম পনি সারে মরে সানি পম; 


হর সপ ||| ব্য | সা সস 


রেসা রেম পনি পম রেসা। 


সাহা উর্প বিহ 


নিসা রেম রেসা, নিসা রেম রেসা নিনি 
পম রেসা, নিসা রেম পনি সারে সানি 
পম রেসা। 


নিসা রেম রেসা, রেম পনি পষ, পনি 


সারে সানি সারে মম রেসা নিনি পম 


রা. ০০০ ০০০ রাগ 


রেসা নিসা। 


৭ | 


চি রেসা নিনি মপ নিসা রেম পনি 


স্পর্শ 1 সসপপর্পী | স্পর্শ | স্পর্শ | উপপর্প সে 


সারে রেসা নিনি পম পম রেসা। 
স্্্ক্ত সর 


নিসামম রেসানিসা রেমপম রেসা,নিসা 





শপটী 


রেমপনি পমরেসা, নিসারেম পনিসারে 


সানিপম রেসানিসা। ৃ 


৮০ ০ পপি ০০১ 


মমরে,ষ মবেসাসা, নিনিপ,নি নিপমম 


সপ পপর ০০ ভর রা এত সপ 








রে সা,রেরে সারেরে সা নিনি পম বেমপনি 


ড্ী কটি: ভি 











সারেম়াঝি পমরেক্ণা নিসারেম পনিসা_॥ 


এইটি 








ভি 





১৬৮ 


১৩ 


১। 


| 


৩ । 


৪ | 


সংগীতহদিকণ 


নিসানিরে সঃসপনি পঙ্ানিনি, মপনি 














পপ,রেম রেপমম, সারেসাম রেবে,ন্িসা 








এপ 





নিরে সাসা, রেমপনি সারেনিসারে,নিসারে, 


পাশ আপা আর্ট ০ সর প জরা সা 





পপ র্ট ই 


নিসারেসা নিনিপম বেসানিস' রেমপ-__। 


৯৬ সপ পাপ আপস্পজী 








চি 


॥ রাগ ভীমপলাশঈ ॥ 
এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 


আরোহ__নি সাগম, প, নিসা। 


অবরোহ-_সা নি ধ পম, গরে স!। 

পকড়_নি সাম, মগ, পম, গ, মগরেসা। 
জাতি-_গুড়ব--সম্পূর্ণ । 

গ ও নি কোমল এবং অগ্যান্ স্বর শুদ্ধ। 

বাদী-্*্ম 


রা | পুর্বরাশ | সময্ব--ছ্িবা ১২-_৩ টা। 


গাতদখিকা ৯৯৯ 
৬। আলাপ-- 
সা, নিসা, রেরেসানিসা, পনি'সা, মগরেসা 


নিসাগরেসা, নিসানিধপ, মপনি, পনিসা। 
নি সা” মগ, পমগম, নিধপমপগম, নিসা 
নিধপমপ, গমগরেসা। মপনি, প নিসা. 
নিসা মগরেসা, নিসাগরেসা, নিসা, নি সারে, 


সারে সা, নি সানি, ধপ, মগ, পমগ, মগরেসা, 


রেনি সাম। 
ন ১ 
১ | নি সা মগ বেসা 28 হাল হা] 
২। নিসা গম পনি ধপ মগ রেসা। 
৩। নিসা গম পনি সারে সানি ধপ মগ 


১০০ সংলীতদ্পিকা 


৪| মগ মগ রেসা নিসা, সারে সানি ধ প 


মগ রেসা নিসা। 


৫| নিসা গম পম, গম পধ পম, গম 


৪8 সারে সানি ধপ মগ রেসা। 


৫ 


নিসা রেসা,নিসা মগ পম ধপ মগরেসা, 


নিসা মগ পম ধপ নিধ পম গরে সা-__। 
৭। নিসা গম, সাগ মপ, গম পনি,মপনিসা 
পনিসগরেসানিধ পম গরে সানি সাগ 


মপ নিসা নিধ প ম। 


গল সর ০০০০০ হার 


৮| নিসাগম পনিসাগ রেসানি ধ পমগরে 


গু শসার 


_,নিস৷ গমপনি সাগরেসা নিধপম।, 





নিধপ,নি খপ,নিধ 





মগরেসা, নিসাগম 


উছিতিটিল রিট জরিনা 


সা--,নিসা গমপনি 





সারে সা সা, সারে সা সা 


পপ সপপপসাশিপাত পপি 





মপনিসা, মগরেসা 


সা_নিসা মগরেসা 


১০১ 
পমগরে সা- নিসা 
১৬2০ টিতে নে 


পসানিধ পমগরে 





সানি ধপ মগরেসা। 


গমপনি সারেসাসা, 


নিসাগম পমগরে 


২ পপ সস ৬ ০০০ সপে আজজজাটি 


নিধ পম" গাঁরে সা-- 


নিসাগম পনিসানি ধপমগ রেসানিসা। 


১৯০২২ 


| 


৩ । 
৪ | 


৫। 


৬ | 


৭ | 


[ সংসীতদািন 
॥ রাগ গীলু ॥ | 
এই বাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


আরোহ-_নি সা, গ রে গ,মপ,ধপ,নিধপ,সা। 


অবরোহ- সা, নিখপমগ, নিসা। 

পকড়-নি সাগনি্সা, পধনিসা। 
জাতি-_-সম্পূর্ণ। 

এই রাগে শুদ্ধ এবং বিকৃত বারটি স্বরই প্রয়োগ কর! হয় 
বাদী-গ 
সন্াদী-__নি 


পীলু একটি সক্কীর্ণ রাগ। তানসেনের বংশধর রামপুরে 
উজীর থা এবং ছন্মন সাহেবের মতে পীলু দাক্ষিণাতো৷ 
প্রাচীন সঙ্গীত গ্রস্থোক্ত ধেনুকাচুনামক ঠাট (খেনুকা ঠা 
_-সদারে গম পধ নিসা” )১হইতে উৎপন্ন । এই রা 
ভৈরবী এবং ভীমপলাশী রাগের সংমিশ্রান খুব 
কুশলতাপুর্ণ । 

আলাপ-_ 

নি সাগ, নিসা সারেসানিধপৃ, পধনিসা। 

নিসাগমপ, ধপ,নিধপ, গমধপ, গনিসা। 


1 পূর্ববরাগ | সমম্ব_দিবা ১২__৩টা। 


গম পধপ, সা, প,ধপ, নিধপ, গমনিপগ, 
সারেনিসা, পধনিসা। 


সংগীতক্ষ্গি 


তাঃ' ৪ . 
১। নিসা গম পম গগ সানি ধপ। 


৩। পনি সারে সানি ধপ, গম পধ পম গ€ 


শু 
১] 
& 
্ 


৪। সাগ |, মগ রেসা, পনি সাৰে 


রাগ 


44 
৪ এ 
| & 
শখ 


| 


গরে সানি ধপ মগ রেসা। 
৫। নিসা গম পননি সারে দানি ধপ, মপ 


১০৪ 


| 


|. 


পধ পপ, নেগরেবে, গম গগ, মপ মজ, 
পধ পপ, নিধ পম গ্রে সানি ধপ মু 
নিসা গ-__। 

গম পম গরে সা--,পধ নিধ্পম গ্রে 
সপ || বি প্হহ্গ সা বি সজ্গ আপ সহ 
সা_- সারে গরে সানি ধপ মগ রেসা, 
০০০ আট ৪7 ঠ 


আত বা || বিগ বা 


নিসা গম পনি সানি খপ। 


সত | সি | সি | পণ সিল 


নিসা গরে মগ পম ধপনিধ সানি রে 


সংলীতদলিকা ১০৫ 


৯ | নিসাগম পনিসানি ধপমগ বে সানি সা 


8৮" 


| 


গমপনি সারেসানি ধপমগ রেসানিসা। 


নিসাগম পনিসারে গরেসানি ধপ,মপ 


চি ২২ 





নিসারে ম গরেসানি খপমগ রেসানিসা 





॥ রাখ জোৌনপুরী ॥ 
এই রাগ আসাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


আরোহ--সা, রেম, প, ধ, নিসা। 
অবরোহ_সা, নিধ প, মগ, রেসা। 
পকড়_ম প, নিধপ, ধ মপগ, রেমপ। 


জান্তি-_বাড়ব--সম্পূর্ণ | 


১৯৬ সংগীতদর্গধিকা 
8৪1 গ, ধ ও নি কোমল এবং অস্ঠান্য স্বর শুদ্ধ। 


৫ | বাদী--ধ র 
টি | উতর রাগ, সময় - দিব! ২ক্স প্রহর 
সম্বাদী-_গ 
৬। "আলাপ -- 


সা, রে সা, রে নিধপ, মপধনিসা। রেম” 


রেমপ, মপগ, রেমপ, ধমপ, মপমধখ মনি 


ভার আর 


ধপ, ধমপগ, রেমপ। মপধ নিধ সা সানি খ, 


নিখমপধগ, রেমপ। মপধ নি সা, নি সা, 
গরেসা, নিসারেমপগরেসা, নিসারেসানি 


সানিধপ, মপধনিসা, গরেসা, রেমপ। 


ভান ৫- 
০১১৪৪০২০৪০৭, 
১ হত খু ছি হত হনে সা 
৩। মপ নিসা রেরে সানি সানি ধপ। 


সংগীতদণিকা ১৬৭ 


সারে গরে সারে গরে সানি ধপ মগ 
রে সা। 


পধ নিসা নিধ পম, পনি সারে গরে 


গা 
পপঠি 
এ 
“৪ 
| -এ 


রে সা। 


মপধপ মগরেসা ন্লিসারেম পনিসারে 


8০০০০০০০০০০ জারি 





গরেসানি ধপমগ রেসা,বেম পথধনিসা। 


আর 





ইজমা (রাজি 





সংগীতদশিশিকা 


মপনিনি ধপমগ রেসা,নিসা রেরেসানি 


ধপমগ রেসাসারে মমগরে সানিধপ 


গার পপ ও জারটি পপ ্প্্ী 








মগরেসা ন্বেমপম পনিপনি সানি সারে 





ই আপ্পাজকশা জজ 


সারেগরে সানি ধ প। 


স্পা শপ ২০টি 





মপনিনি ধ,নি নি ধ, নিনিধপ, মপনিসা 


পক | জিপ | ক শপ | ওপ্পাপ্ | 


রেরেসা,রে রেসা,রেরে সানিধপ,ম পধনি 


সারেগরে সানিধপ, মগরেসা নিসারেগ 


৯২৬ শপ উপ ৮ সপএ০ উর ২ স্পা পাপা শর্ট পপ পি পদ জস্প এ তলিিনিন 





রেসানিসা রেরেসানি ধপ,মপ ধপমগ 


রেসানিষা শ্বেমপপ। 


যারা, ্পপরারারাররারটএরাি সস পদ জপ 


সংগীগুদশিকা 


সারে সাম 


চি 


১০ | 


মপমধ 


০৯ টি 


সারেমপ 


স্পা সপ্টি 


নিধ, নিসা 


আপা পাপী 


গরে,মপ 


৬ াাটাপপাট 


নিরেসানি 


পপ পপ 


ধপমগ রেসানিসা 


উস 


৯ 


| 


সপ 


নিসানিরে 


টি 





রেমরেপ 


মধপম, 


০০০৩ 


সারেসাম 


০ সপ কস শপ জি 


রেমপধ নি সারে সা। 


৬. সপ পপি আর 


॥ রাগ মালকৌশ ॥ 


আরোহ--নি সা, গম, ধ, নিসা। 


এই রাগ ভৈরবী ঠাট হইতে উত্পন্ন হইম্সাছে। 


অবরোহ-_ সাঁ নি ধ, ম, গমগসা। 


পকড়-ম গ, মধনিধ, ম, গ, সা।. 


১১৩ সংগীতদক্গিকা 


৩। জাতি--গুড়ব। 

8৪1 গ, ম, ধ এবং নি কোমল। 

৫| বাদশী-ম 

: উত্তর রাগ । সময়--রাত্রি ১২__ ৩টা। 
সম্বাদী--সা 

৬। মালকৌশ গন্ভীর প্রকৃতির এবং জনপ্রিয় রাগ। রে, প 
বজিত। 

আলাপ-- 


৭। সা,নিধনি সাঃ গসা, নিধমনি 


1 
বু 
& 
1] ৬ 
-&4 
1 এ 
| 2) 
| এ 
রো 
এ 
54 
4 
রা 
| & 
হা) 
গু 


৭৪৪৭, ন নিসা, নিসানিধনিধ মধম 


গমগসাঃ সানিধনিসাম। 


১। নিসা গম ধনি সানি ধম গসা। 


বাগ ||| সর্প | পরশ 1 সিআরপি | আর 


২। গম খনি সা সানি ধম গসা। 


| 2৪ 


সংরীতদথিকা ১১১ 


৩। 


৪ | 


এ | 


থনি সাগ সানি ধম গম গসা নিসা। 
হরর রর বারে রা না? 

84585 
নিসা গগ সা; নিসা গগ সানি ধম 
গসা। 

নিসা গসা নিখ মধ নিধ মগ, সাগ মগ 
সানি ধনি সাগ মধ্য গম খনি সানি 
খ ম। 


৪ সানিধম গমধনি সাগসানি ধষগসা 





সংগীতগ্বর্দিকা 


৯। নিসাগম ধনিসাগ সানিখম গ সা, নি সা 


১ | 


| 








সপ ৮ শি চি 


গমধনি সাগমগ সানিধম গসানিসা। 





নিসাগম ধগমধ, গমধনি সা, ধনিসা 


উ-াাশপিশীপেস্পপপট ৬ ২ সী সপ 





ধনিসাগ ম,সাগম সাগমগ সানিধম। 





গসা,নিসা গমধনি সা-নিধ মগসা_। 





॥ রাগ মুলতানী ॥ 
এই রাগ টোড়ী ঠাট হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে। 


আরোহ-_নি সা, গম প, নিসা। 
অবরোহ--সা, নিধপ, মগ, রেসা। 


পকড়_নি সা,» মগ, পগ রেসা। 


সংগীতদশিকা টড 


| 


৪ | 


৯ | 


৮৮ 


জাতি__ওড়ব-- সম্পূর্ণ | 
রে, গ ধ কোমল এবং ম তীব্র । 
বাদী -" কপ ১ 

₹ পুর্ববরাগ | সময় দিবা ৩--৬ট1। 
সন্বাদী-_সা 
এই রাগ আরোহে রে, এবং ধ বজিত। অবরোহে 
সম্পূর্ণ | এই রাগে রে, ধ, গ, কুশলতার সহিত প্রয়োগ 


করিতে হয়। কারণ এই তিন স্বরের ভুল প্রয়োগে টোড়ী 
রাগের ছায়? পড়ে! ইহাকে পরমেল-প্রবেশক রাগ বলে । 


আলাপ - 


নিসাগমপ, মগ, মগরেসা। 


ঞ ॥ / $ 
নিসাগরেসা, নিসামগমপ, ধপমপ 


মগ, মগরেসা নিসাগরেসা। 


গমপনিসাঁঁ মপনিসা, নিধপ, 
মপধপ, মপমগ, মগরেসা। 


নিসাগরেসা। 


১১৪ 


| 


মিটি দারা পুত 
পম গরে রি 

০৯০ 
পনি সানি ধুপ মুগ কজেসা নিসা গরম 


পনি সা-__। 


সাপ বা 


মমগরে সাসা,গম পনিসানি ধপমগ 


৯ পন ৯ পা শপ ২পশপপীশসা প? শপ? শট ১১ ৬২. উর 


রেসানিসা গমপ-_ | 


ীতদখিকা 


৮| নিনিধপ 


ও 


মগরেসা নিসাগম 


উর পপ পাপন 





মস্প্পর্ট 


পনিসারে সানিধপ 


পপ শপ আপস ভি পপর 





সা,নিসাগ মপমগ 


পাত সপন পট পরি সপ পরি 


রে সা, নি সা 


০৯১১১ 


ধপমগ রেসা,গম পনিধপ। 


মগমপ নিসারেসা 


৬২ পা জপ সপ ৬ পা পরি 


সাগরেসা নিধ পম, 


পাপা সপ পট চি 


সানিধপ ম,গমপ 





সানি ধপ। 


নিধ পম, 


বা 





গমপনি 





নিসাগম 


সর 





১১৬৩ 


স্‌ | 


। 


৪ | 


॥ রাগ জোগীরা ॥ 
এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


আরোহ--সারবেমপধ স 


অবরোহ-_সা নি ধপ, ধ, ম, রেসা। 


পকড়_রেমপধম, রেমরে সা। 

আ'রোহে গ ও নি বজিত এবং অবরোহে গ বজিত | 

জাতি গুঁড়ব-ষাড়ব । 

বাদী-__ম | উত্তর রাগ । সময় রাত্রি শেষ প্রতর 
৩-৬্টা। 


সন্বাদী-_সা 
আরোহে নি বজিত । 
পনি ধ প. এইভাবে কোমল নি কদাচিৎ বাবহত হয়। 


আলাপ- 
সারেমপমরেমরেসা, ধরেসা 


রেমরেসা। রেমপধমপমরেমরেসা। 
সারেমপধপধমপমবে, মধমবে, মরেস, 
ধরেসা। সারেমপমরেমপম 


রেমপধম, রেমপনিধপধম, 


পমরেম্‌, ধমরেপ, রেমপধস৷! 


গীতদ্শিকা। ত্র 


নন 


১ | 


২ | 


| 


৮! 


€ 


৬ |! 





| 


ম পধসা, রেসাধসারে মরেসা। 


সানিধপধনিধপধমপমপমরেসা, 


রেম, রেসা। 


সারে 'মম রেসা মপ মম রেসা। 


সপ্ত বর্গ আহ বর্গ হর 


মপ ধপ মপ ধপ মম রেসা। 


সারে মরে মপ, মপ-ধম ধূপ মম রে সা। 


| কল | আলি অপি পলা স্স্পগিসি | ি্পপা 


ম প ধ্সা ধপ মপ ধখ পপ ম্ম রেসা। 


সারে মপ মম রেসা,মপধপ মম রেসা, 


5 সপপ্পা | সস্পপর্পা | সু পপ সরণি সস 


সানি ধপ মম রেসা। 


স্পা | আর্ট পপ 


সারে মপখপমপ,ধনি ধপ মপ ধপ, 


সা ||| আর | সি | আর | গর | ির্শি | সি | সি 


সা সা ধপ মম ব্েেসা। 


ণ | 


০ | 


মপ ধপ 


বত পইরা 


ধম রে সা 


৯ সি 


ঞ্ 

- 
১] 

এ 


নিধ পপ 


চর্ম 


সারেমপ, 





ধসারেম, 


চি 


সারেমপ 


০ 


ধনিধপ 


সর | শপ পা 


১০ াপাপাপি ্পা্টি 


মপধপ 


ধম রেসা, নিনি ধপ মপ ধপ 
মপ ধসা নিধ পপ ম রেসা। 


রেম পধ সারে মপ মম রেস 


সাল "৯ ররর রা রা ০, ০০০০০ 


মম রেসা সারে মপ ধম 


রেসা। 


রেমপধ, মপধসা, পধসারে, 


সা অপ সপ সপ 





ই ারস্* রি 


সারেমপ মমরেসা ধমরেসা। 


ধপমপ, মপমধ পধমগ 
ধমনেসা; মপধপ মমরেস। 
ভাটি লি ১ তির 
মপধসা, মমরেস। 


৯৬ রস রও হরি 


মপখপ 





সংগীতদশিকা ১১৯ 


১ | 


ক] 


৩ | 


৪। 


৫ | 


মপধপ মপধসা, মপধপ মমরেসা! 


মপধপ মপধসা। 


॥ রাগ দুর্গা ॥ 
এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 


আরোহু-_সা রে ম পধসা। 
অবরোহ-_-সাধপমরেসা। 


গ, নি বজিত এবং কাকী স্বর শুদ্ধ । 
জাতি-_ওড়ব। 
বাদী--ম 

পুর্ববরাগ | সময় _ রাত্রি ২য় প্রহর । 
সন্বাদী _স। 


খমাজ ঠাট হইতেও অন্য এক প্রকার দুর্গা রাগ উৎপন্ন 
হইয়াছে কিন্তু বিলাবল ঠাটের দুর্গা রাগই অধিক 
প্রচলিত । 


১৭২৩ 


৭ | 


সংগীতদশিকা 


আলাপ -_ 
সামরেপ, ধমপধম, রেপম, রেসাধসা। 


রেসাধমপধসা, ন্রেমরেসা। রেমপধমবে 
পম, রেধসা, সারেমপধম, রেম 


পধম, রেপম, রেমরেসা। 


ধসা, রেমপধমরেস্াধসা। 
মপধসাসা, রেসাধম, পধম, পমরে 
মপধরেধসাধম, রেসাধসা। 


সারেম পধসা, সারেসাঁমরেসা, ধমপধমপ 


মরেপমরেসাধসা। 


ঃ 
ূ 


১) সাবেমপুধপগামপধস্াধপমম বেসা!। 


ও) 


& 


৯ আর সা ০০০০০ ০০ ০০০ ০০ সার সস 


| মপধপ মম রেসণ ধসা ধপ ধম রেসা। 


স্্গ ্প  িহল্গ | আপ ||| সি ||| সি | ||| আপ || জহি 


সারে সাম, বরেম রেপ, মপধপমমরেসা। 


সহ টহ্প হা আগ বউ রণ | সবার | হা 


| সাসা ধপধধ মম বেরে পপ মম রেসা। 


সপ | বি সা বা আগ বহার | মত |: জার 


১২২১ 


হ। সাসারেসাধসারেসামম রেসা ধসা রেসা 


৬। সারে সাম, রেম রেপ, মপ মধ, পধ পসা, 


ধসা ধপ মম রেসা। 


শে সস ০০৩০ সর ০০০০ 


৭। সাসারে,সা সারে সাসা মম পশম মপ মম, 


সপ ||| আর্প স্্ াপ  স৯প হর্ত শ ৯ 


সম রেপ মম রেসাসারে সাম রেম রেসা। 


৮] সাম রেপ মধ পসা ধরে সাম রেপ মম 


চি পপ |||: ৯্হর্প বা বিগ বা "্হগ বর 


রেসা ধসারেসা ধরে সাসা ধপ ম মরেসা। 


আর্ত 111 সি 11 হা ||| বিত্ত হা উপ আন্ত বিহার 


৭৯।|। সারেসাসা রেরেসাসা, ধসারেসা ব্সেব্েধসা, 


স্পা” রাজা, ভস্ সস জপ পপ পপ পপ? অর উপ পাপা সা শশী শশী সপ ৬ ক সপ উপ প্র 


মমরেসা ধসারেসা, মমপপ ধধপপ, 


শা পাপা দিপা শপ সপ পপি পেশী সপিশাি স্পা জজ পপ অপর পপ” শাল শপ আর 


খসারেসা মমরেসা ধপমপ মমরেসা। 


১২২৭২, 


১ | 


স্‌ | 


৩ | 
৪ | 


৫ | 


৬। 


সারেমপ 


০০০০০ জট 


রে সা, ধ সা 


সস ০৯৮ পা ভাজি 


ধসারেম 


হা হর -..-». জপ 


ধরেসাসা 


ই, সস, 


পম রেসা 


সারে মপ 


আপস | শী শি 


সংগীতদশ্শিকা 


ধপমম 


০০০০ 


ধপ ম-_ 


সারেমপ ধপাম-__। 


৬টি শি শীট ২ ৮ পপ 


ধ পম __, 


২ শা শিট 


সারেমপ 


পে শশা শিপ 


॥ রাগ পুরিয়াধনান্তী। ॥ 
এই রাগ পুর্বা ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
আরোহ-__নি রেগমপ, ধপ, নিসা। 


অবরোহ--রে নিধপ, ম গ, ম বেগ, রেসা। 


পকড়__-নি রে গ, ম প, ধপ, মগ, মরেগ. 
ঁ পজজ ডা টিটি 


ধ মঠ; ন্সেসা। 
জাতি_-সম্পূর্ণ | 
. টু 
রে, ধ কোমল, ম তীব্র, বাকী স্বর শুদ্ধ। 
বাদী - প 


পুর্ববরাগ । সময়_ সাম্বংকাল । 
সন্বাদী-__রে | 


পুর্বা রাগের সহিত এই রাগের সামঞ্জন্ঠ খুব বেশী। পুর্বা 
বাগে উভয় মধ্যম ব্যবহৃত হয়। 'পুরিয়াধনাস্রী'তে কেবল 


সংগীতদশিকা ১২৩ 


মাত্র তীব্র মধ্যমই ব্যবহার করা হয়। মরেগএবংরেনি 
ধ পস্বর সমন্থয় এই রাগের স্বরূপ প্রকাশ করে । 


৭| আলাপ _ 
নিরেগমরেগ, রেসা, 
নিরেসামরেগপ, মধপ, মগমরেগপ, 
মগমরেগরেসা, নিরেসা। 


মধসা, নিরেসা, নিরেনিধনিধপ, 


মধনিমধপ, মগমরেগরেসানিরেসা। 


॥ 
১| নিরে গম পধ পম গরে সানি রেগ প-_। 


২। ন্িরে গম ধনি সানি ধপমগরেসা নিসা। 


৩। গম 


ধনি 
৪1 নিরে গম ধনি, রেগ মগ, নিরে 'গরে, 
রেনি 


১৭২৪ 


১। 


মম গরে সা-_, নিনি ধপ মগ রেসা, 
গগ রেসা নিধ পম, ধনি রেনি, ধপ 
মগ রেগ। 


মধ নিরে গরে সানি ধপ, ম ধ নিরে 


সর্প 1 পপ 1 সপ 1 সপপার্টি  ) সপপর্পি টপ ২ পিস 


নিধ পম গম ধনি ধম গরে নিরে গপ 


স্লিপ | পপি | সসপোর্পা | সপর্শি সস্প্িপর্পি | স্সির্শি ২ সিস্প্শে 


মধ প-_। 


চা 


গরে সানি ধপ মগ রেসা, গরে মগ, 


সপ 1 সারি 11 সআ্পর্পি | সর্প 11 স্পর্শ) টিস্স্পর্পি 1 বির 


পম ধপ, নিধ, সানি, রেসা, গরে মগ 


চি ০০০০ 


রেসা নিধ পম গরে সানি রেগ। 


সা |||: আর্দ্র ||| সত ||| বজচ্গ | প্র 


নিরে গম পধ পম গম গরে সাসা, 


আল |||: সিএ ||| পিস ||| পিআর |||: রণ ||| বি ||: সহ 


সংগীতদশিকা ১২৫ 


৯ | 


নিরে গম ধনি রেগ গরে সানি ধপ 
মগ রেসা। 


নিরেগ,রে গম,রেগ প,মধনি, ধনিরে,নি 


ই শা শি ৮৮ শিট শ্পটি সপ ৮০ লিট ১১ টি | সপ্ত ০ পি শট ০ সী 


রেগ,রেগ ম.রেগপ মগরেসা নিধপম 


চি সে সী জল পা জর ১ পা সস টি ৬ স্ সপ শট ২৬ ০২ সর স্পা 


গরেনিরে গমপ-_। 


গমমূগ মম,গম মগরেসা, ধনিনি,ধ 


পি শা শিশিশশ শপ চস শাপাাসপীপিশ রা? শর্ট উজ শত পাশ পাশা শি উস পাশ 


নিনি,ধনি নিধপম গরেসা-- রেগগ,রে 


৯৯ 7 শশী টি ৬২ শপ পপ টি উপ আর্ট ডি সস জস+ 


গগ,রেগ গরেসানি ধপমগ রেসা,নিরে 


গমরেগ মধপম গমগরে সানিসাসা। 


(তি এর দে 


ততীয় আধ্যায় 
কতিপয় রাগের তুলনা-মূলক আলোচন! ॥ 


॥ ভৈরব--কালিংগড়৷ ॥ 
সীল 
১। উভয় রাগই ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
২। উভয় রাগেরই জাতি--সম্পূর্ণ ॥ 


৩| উন্তরাঙ্গবাদী রাগ। 


_বৈসাদৃশ্য-_ 
ভৈরবস্ কালিংগড়া- 
| বাদী ধ ও সম্বাদী বে। ১। বাদীধওসন্বাদীগ 
এ (কাহারও কাহারও মতে সা 
সন্বাদী)। 


২| কোমল নি বিবাদী স্বরূপে ২! কোমল নি ব্যবহৃত হয় ন]। 


বাবহাত হয়। 


৩। গাহিবার সময়_উধাকাল। ৩। গাহিবার সময় রাত্রি শেষ 
প্রহর । 


৪। গন্ভীর প্রকৃতির রাগ । ৪ | চঞ্চল প্রকৃতির বাগ । 


সংগীতদশিকা ১২৭ 
_-বৈসাদৃশ্য-_ 
ভৈরব কালিংগড়। 


₹। রে ও ধ অতি কোমল ও | ৫। রে ও ধকোষল। 


ঈষশ আন্দোলিত । 


(৫ 


এই রাগের আলাপ সাধা- | ৬। এই রাগের আলাপ সাধা- 
রণতঃ মন্ত্র ও মধাসপ্তকে রণতঃ মধ্য ও তার সপ্তকে 
হইয়া থাকে । হইয়) থাকে | 


৭। পকড়-__সা, গ, মপ,ধ,প, [৭1 পকড়-ধ প, গ মগ, নি, 
মগমরেসা। সা রে গ, ম। 


॥ মারোয়া সোহনা ॥ 


সাদৃশ্য 


১1 উভয় রাগই মারোয়া ঠাট হইতে উতশুপন্ন 
হইয়াছে। 


২। উভয় রাগেরই জাতি _ষাড়ব । 


৩। উভয় রাগেই কোমল রে ও তীব্র ম ব্াযবহত 
হয়। 


৪। উভয় রাগই সন্িপ্রকাশ রাগ । 


১২২৮ 


১] 


| 


৩ | 


8 | 


৫ | 


৫ 


ণ। 


৮ 


সংগীতদশিকা 


সোহুনী 


গাহিবার সময়-__ব্রাত্রির 


_বৈসাদৃশ্য_ 
মারোর। 
গাহিবার সময়-__ দিবা ূ ১। 
অন্থিম প্রহর । 





পুাঙ্গবাদী রাগ । 


4 


বাদী রে ও সন্বাদী ধ। ৩] 


এই রাগে কেবল মাত্র তীর । 
মম বাবহাত হয় । 


90 


এই বাঁগে মীড়ের বাবহার 
অতান্ত অল্প, আঁধক 
বাবহারে রাগের রূপ ক্ষু্ণ | 
হয় | 


৫ । 


০ শশী শীশী শী শী শিট শা শিপ িশেশীদশীট তপতি ৮ ০০৮টি? 


আরোহে নি এবং অবরোহে ৰ ৬ | 
6৭ বকে । | 
] 


কোমল রেতুবল স্বর নহে ।। ৭। 
৮ ৃ 


এই রাগে “ধম গরে” এই | ৮ | 
শা ] 

স্বর সঙ্গতি রাগের বৈশিষ্ট 

উত্তমরূপে প্রকাশ করে । 


পকড়- ধমধম, গরে, | ৯| 
গমগ, রে, সা। 


অন্তিম প্রহর । 
উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। 

বাদী ধ ও সন্বাদী গ। 
কখনও কখনও শুদ্ধ ম 
কুশলতার সহিত প্রয়োগ 
করা হয়। 

এই বাগে মীড় অধিক 
বাবজত হয়। ইহাতে 
রাগের সৌন্দধা অধিকতর 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
এই রাগে কোন স্বরই বক্র 
নহে। 


আরোহে কোমল রেদুবল 


এই রাগে তার সা অধিক 
প্রয়োগ করা হয় এবং 
ইহাতে রাগের বৈশিষ্ট 
উত্তমরূপে প্রকাশ পায় । 


সা, নি ধ, নি ধ গ্‌” 


মধনিসা। 


সংগীতদশিকা ১২৯ 


১ 


| 


৩। 


॥ কাফী_ পীলু ॥ 


-_সাদৃশ্া__ 
১1 উভয় রাগই কাফী ঠাট হইতে উতুপন্ন হইয়াছে 
২। জাতি--সম্পুর্ণ । 
৩। উভয় রাগেই গ ও নি কোমল এবং অবশিষ্ট. স্বর 
গুদ্ধ | 
৪। উভয় রাগই পুর্বাজবাণী। 
৫ | কখন কখন শুদ্ধ গ, নি ও কোমল ধ ব্যবহৃত হয়। 


৬। উভয় রাগে সাধারণতঃ গজল, ঠমরী, টঞ্সা ইত্যাদি 


গাওয়া হয়। 
_বৈসাদৃশ্য_ 
কাফী গীলু 
এই বাগ সাধারণতঃ গ ও |১। সপ্তকের সবকয়টা স্বরই 


নি কোমল এবং অবশিষ্ট ব্যবহৃত হয়। 


স্বর শুদ্ধ | কদাচিশ কোমল 
ধ প্রয়োগ করা হয় । 


আরোহে শুদ্ধ গ ও নি |২। অবরোহে শুদ্ধ স্বরসমুহ 
ব্যবহৃত হয় ব্যবহৃত হয়। 


গাহিবার সময়-মধ্যরাভ্রি। | ৩। গাহিবার সময় দিবা 
তৃতীয় প্রহর । 


১৩০ সংগীতঙ শিক! 





-বৈসাদৃশ্__ 
কাফী গীলু 
৪1 বাদী প ও সন্বাদী সা। ৪1 বাদী গ ও সম্বাদী নি। 
৫1 শুদ্ধ জাতীয় বাগ। ৫1 মিশ্র জাতীয় বাগ। 


৬। পকড়_-স| সা, রে রে, গ | ৬। পকড়-নি সাগ, নিসা 


গমমপ। পধনিসা। 
॥ আসাবরী_ জৌনপুরী ॥ 
__ সাদৃশ্য _ 
১। উভগ্ম রাগই আসাবরী ঠাট হইতে উশুপন্ন 
হইয়াছে। | 


২। উভয় বাগেই আরোহছে গ বঞ্জিত। 
৩। উভয় রাগেই অবরোহে ৭টী স্বর ব্যবহৃত হুয়। 
৪| উভয় রাগেই গ, ধ ও নি ব্যবহৃত হুয়। 


৫1] উভয় রাগেই বাদী ধ ও সম্বাদী গ। 


৬| উভয় রাগেরই গাহিবার সময়--দিবা দ্বিতীয় 
প্রঞ্র | 


৭ উভয় দ্াগই উন্তরাজবাদী। 


সংগীতদর্রিক! ১১ 
_বৈসানৃশ্ট-_ 
আসাবরী 1. জৌনপুরী 
| জাতি-_ওঁড়ব-- সম্পূর্ণ । | ১। যাড়ব- সম্পূর্ণ । 
| আরোহছে গ ও নি বজিত। | ২। আরোছে গ বজিত। 


। এই রাগে ধৈবতের ব্যবহার |€। এই রাগে ধৈবতের ব্যবহার 


অধিকতর হুইয়! থাকে । আসাবরী রাগ হু ইজে 
ৰ অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত 
হয়। 
৪। এই বাগে কেবল মাত্র; ৪। কাহারও কাহারও মতে এই 
কোমল নি বাবহৃত হয়| রাগে গুদ্ধ নি ও ব্যবহৃত 
হয়। 
নিধপ। ধ,ম পগ, রেমপ। 
॥ ভৈরবী মালকৌশ ॥ 
ও সাদৃশ্য 


১। উভয় রাগই ভৈরবী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
২। উভয় বাগের স্বরসমূহ কোমল ব্যবহৃত হইয়া থাকে 
৩। উভয় রাগেই বাদী ম ও সম্থাদী সা। 

৪1 উভগ্ম রাগই উত্তরাঙ্গবাদী। 

৫। উভয় রাগই লোকপ্রিয়। 


১ 


| 


| 


৫ | 


৬। 


৭ | 


- বৈসাপশ্য-_ 


ভৈরবী 
জাতি-_ সম্পূর্ণ । 


গাকিবার সময়__ 
প্রাভতঃকাল্‌ | 


কাহারও কাহারও মতে 
ইহাকে সর্ববকালীন রাগ 
( অর্থাত সব সময়ই গাওয়! 
যাইতে পারে ) বলা হুয়। 


সৌন্দর্য্য বুদ্ধির জন্য কখনও 
কখনও এই বাগে শুদ্ধ বে, 


গ,নি এবং তীব্র ম প্রয়োগ 
করা হয়। 


এই রাগের প্রকৃতি 


চঞ্চল। 


এই বাগে প্রুপদ ও খেয়াল 


অপেক্ষা ঠংগী, টপস, দাদরণ, 
গজল ইত্যাদি অধিক 
গাওয়া হয়। 


পকড়_ম. গ, সা রে সা 


ধ, নি সা। 


৩ । 


৫ | 


৬। 


ূ 
রি 
ূ 
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মালকৌশ 
জাতি- ওড়ব। 


গাহিবার সময়-- 
রাত্রি তৃতীয় প্রহর । 


এই বাগ রাত্রির তৃতীয় 
প্রহবেই গাওয়ার সময় 
এবং ইহাতে কাহারও মত- 
ভেদ নাই। 


এই বাগে কখনও তীব্র স্বর 
ব্যবহৃত হয় না। 


এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর; 


এই রাগে কেবল মাও 
প্রুপদ ও খেয়ালই গাওয়া 
হয়। 


গর সা। 
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॥ পুর্বী_ পুরিয়াধনান্রী। ॥ 
সা 


১। উভয় রাগই পুরা ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
২। উভয় রাগেরই জাতি-__সম্পূর্ণ। 
৩ উভয় রাগেই কোমল রে, কোমল ধ ও তীব্র ম 





ব্যবহাত হয়। 
৪। উভয় বাগই পুর্বাঙ্গবাদী। 
৫1 উভয় বাগই সায়্ংকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ 





_বৈসাদৃশ্য- 
পুরী | পুরিনাধনাপ্রী 
১। এই রাগে দুই মধাম বাব্হৃত | ১1 এই রাগে তীত্র ম ব্যবহৃত 
হয়| হয়| 
২। বাদী গ ও সম্বাদী নি। ২| বাদী প সম্ধাদীরে। 
৬] গাহিবার সময়-__ ৩।| গাহিবার সময়-_ 
দিবা অন্তিম প্রহর | সন্ধ্যাকাল | 
৪। কোন কোন দেশে শুদ্ধ | ৪| কেবলমাত্র কোমল ধৈবতই 
ধৈবতের প্রচলন দেখা যায় | ব্যবহৃত হয়। 
£| পকড়_নি, সারে গ, মগ, | ৫| পকড়-নি, রে গ, ম প, 
ম, গ, রে গ, রে সা। ধপ, মগ, মরেগ,ধ মগ, 


রেসা। 


৯৪ শীত শিক ূ 


॥ হনীর-_কেদার ॥ 


--সাদৃশ্]া পপ 


১। উভয় রাগই কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 

২। উভয় রাগেই দুই মধ্যম এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। 

৩ | উভয় বাগেই দুই মধামের প্রয়োগ পদ্ধতি একই 
প্রকাবের ঘথা-_-কোমল ম উভয় রাগেই আরোছে 
এবং অবরোহে ব্যবহৃত হয় কিন্তু তীব্র মধ্যম 
সাধারণতঃ আরোহেতেই ব্যবহৃত হয়| 

৪ | সৌন্দর্য্য বুদ্ধির জগ্য উভয় রাগেই কোমল নি 
বিবাদী শ্বররূপে কখনও কখনও অবরোহে 
ধৈবতের সহিত ব্যবহৃত হুইয়া থাকে যথা-_ 
ধনিপ। 


৫1 উভয় রাগেই আরোহে নি দুর্বল । 

৬। উভয় বাগেই আরোহে নি ও অবরোহে গ বক্র। 

৭। উভয় রাগেরই গাছিবার সময়-_-রাত্রি প্রথম 
প্রহর | 

৮1 উভয় রাগই পর্বাঙবাদী | 


_বৈসাদৃশ্য _ 
হমীর কেদার 

১। জাতি- সম্পূর্ণ। ১1 জাতি--ওড়ব--ষাড়ব 

২1 আরোহে রে হুর্বল। ২। আরোহে রে বঙ্জিত। 


৩! আরোছে গ ব্যবহৃত হয় ৩। আরোকে গ বজিত। 
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১৩৫ 
-_-বৈসাদৃশ্ব- 
হমীর কেদার 

৪ | আরোছে পহৃরবল। ৪। আরোহছে পছুবল নছে। 
৫| বাদীধওসম্বাদীগ ৫ বাদী ম ও সম্থাদী সা। 
মতান্তরে প বাদীম্বর | সর্ববাদী সম্মতভাবে বাদী ম। 
৬। অবরোহে গ স্পষ্ট ভাবেই | ৬1 অবরোহে গ অস্পষ্টরূপে 
ব্যবহৃত হয়| ব্যবহৃত হয়। মীর সহু- 


যোগে মরে গাহিবার সময় 
| গকে.স্পর্শ কর] হয়। 
৭| এই রাগে দুই মধ্যম পরপর | ৭| এই রাগে দুই মধ্য পর পর 


ব্যবহৃত হয় না। ব্যবহার করা যায় যথা_ 
মপধপমম, ধপম, 
র পমরেসা। 
৮| পকড়-সারেসা,গমধ।|৮। পকড়_সাম, মপ, 
ধপম, রেসা। 
॥ দেশ-__-ভিলকামোদ ॥ 


_সাদৃশ্য-_ 


পাব (রে সা রা বারা 


১ উভয় রাগই খমাজ ঠাট হইতে উত্পন্ন হইয়াছে। 
২। উভয় রাগেই প বাদী ও রে সন্থাদী। 

৩। গাহ্বার সময়-__রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর | 

৪। পুর্বাঙ্গবাদী রাগ। 

৫1 উভভ় রাগেরই স্থুরট রাগের সহিত সাদৃশ্য আছে 
৬1 উভয় রাগেই রে বক্রু। 


১৩৬, 
_বৈসাধৃশ্য-_ 
দেশ 
১। জাতি- সম্পূর্ণ | ১ 
২। আরোহে গদুবল। ২। 
৩। আরোহে ধ হুব্ল। ৩ | 


| এই রাগে কেবল মাত্র রে! ৪। 
বক্রু। 


৫। এই রাগে নি কোমল | ৫। 
ব্যবহাত হয়| 


৬। পকড়-_বরে, মপ, নি ধপ, | ৬ 
পধপম, গরেগসা। 
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জাতি-_-সম্পূর্ণ। 


আর্ছে গ ছুর্বল নছে। 
আরোছে ধ বজিত। 


এই পাগের প্রকৃতি ও চলন 
বক্র । 


এই বাগে শুদ্ধ নি ব্যবহৃত 
হয়, যদিও মহারাষ্ট্র দেশে 
কোন কোন গাযক কোমল 
নি প্রয়োগ করেন। 
পকড়-পনি সারেগ,সা, 
রেপমগ,সানি। 


॥ বাগে" ভীমপলাশী ॥ 


_ সাদৃশ্য _ 


সস সি পপ ৬ ৮ সস আপ 


১। উভয় রাগই কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


২। গ ও নি কোমল এবং অবশিষ্ট 


স্বর শুদ্ধ | 


৩। উভয় রাগে মবাদী ও সা! সন্বাদী। 


৪। উভয় রাগেই আরোহছে কখনও 
এয়োগ করা হয়। 

৫। উভয় রাগই অবরোহে সম্পূর্ণ । 

৬। উভয় রাগই পুর্বা্গবাদী। 


কখনও তীব্র নি 
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-_ বৈসাদৃশ্া__ 
বাগেনী। ভীমপলানী 
১। এই রাগের জাতি সম্বন্ধে | ১। জাতি-__ওড়ব-_ সম্পুর্ণ । 
তিন প্রকারের মত আছে ( সর্ববধাদী সম্মত )। 


যথা £-_ 
(ক) যাড়ব। 
খে) ঘাড়ব-_ সম্পূর্ণ । 
(গ) সম্পূর্ণ । 


হয় | 


৩1 আরোছে রে বজিত। 


৩। আনরোছে রে তুবল। 


] 
৪1 আরোহছে ধ বজিত। 


| 

ৃ 
২ | আরোহে কদাচিশ প ব্যবহৃত ২1 আরোছে প ব্যবহৃত হয় । 
৪ | আরোহে ধ ব্যবহৃত হয়। 


৫1 গাহিবার সময়-- ৫ | গাহিবাবর সময়-_ 


মধ্য নাত্রি। ূ দিবা তৃতীয় প্রহর । 


মধনিধ,ম, গরে,সা। পম,গ, মগরেসা। 


| 
৬। পকড়--সা, নিধ, সা, ৃ ৬। পকড়-_নি সাম, মগ, 
ৃ 
1 


ক ওসি ওক রা া৮০০ তে পার 


॥ ঠাটোগুপত্তি প্রকার ॥ 


প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায় যদি সপ্তডকে রাগোপযোগী 
১২টি স্বর মান] হয়, তাহা হইলে সণ্তক হইতে ৭২টি মেল বা ঠাট 
উৎপন্ন হইতে পারে | সপ্তদশ শতাবীীতে দাক্ষিণাতোর সঙ্গীত 
পণ্ডিত ব্যক্কটমৃখী তাহার রচিত চতুর্দগ্ডি প্রকাশিকা গ্রন্থে সর্ববপ্রথম 
এই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । য্কটমী নিঙ্োক্ত প্রকারে 
৭২টি ঠাট রচনা করিয়াছেন। 


সপ্তকের অন্তর্গত ১২টি স্বর এই প্রকার £-_ 
সারেরেগগমমপধধনিনি। 


ঠাট রচনার জগ্ঠ এই ১২টি স্বর হইতে প্রত্যেকবার ক্রমানুসারে 
৭টি স্বর প্রয়োগ করিতে হইবে। উপরোক্ত ১২ ম্বরের মধ্যে 
রী 
ম' মধামকে সাময়িক ভাবে বাদ দিয়া এ পংক্তির অন্তিমস্থানে তার 
'সা' প্রয়োগ করিলে এ পংক্তি এইরূপ দাড়ায় £-_ 


সারেরেগগমপধধনিনিসা। 


এখন এই ১২ স্বরকে মধাম পর্যন্ত সমভাবে বিভক্ত করিয়া 
দেখিতে হুইবে প্রতি অর্ধভাগ হইতে কয়টি চতুংস্বরী মেলার উৎপন্ন 
হইতে পারে। প্রত্যেক পূর্ব মেলাদ্ধের প্রথম স্বর 'সা' এবং অন্তিম 
স্বর ম' এবং প্রত্যেক উন্তর মেলার্ধের প্রথম স্বর 'প' এবং অস্তিম 
স্বর “সা? হইবে । 


সংগীতদণিকা ১৩৯ 


পুর্ব সপ্তকার্ধে অর্থাশ “সা রেরেগগম' এই স্বর সমুহ 
হুইতে নিঙ্গলিখিত ওটি পুর্ববমেলার্ উৎপন্ন হইতে পারে । 
১। সারেরেম 
২। সারেগম 
৩। সারেগম 
৪। সারে গম 


৫। সারেগম 
৬। সাগগম 


এই প্রকার সপ্তকের উন্তরার্ধে অর্থা 'পধধনি নিসা' এই 
স্বর সমুহ হইতে নিম্নলিখিত ৬টি উত্তর মেলার উত্পন্ন হইতে পারে। 
১। পখ ধ সা 
ই. পো নি সা 
৩। পথধনি সা 
৪। পধনি সা 
৫। পধনিসা 
৬। পনিনিসা 
এখন সম্পুর্ণ মেল রচনা! করিতে হইলে উপরোক্ত প্রত্যেকটি 


পুর্বব মেলার্ধের সহিত ছয়টি করিয় উত্তর মেলাদ্ধ যোগ দিতে হুইবে 
যথ] £-- 


১। সারে রে ম, পধধসা। 


২। সারেরেম, পধ নি সা। 


১৪৪ 'জংগীতদ শক 


৩। সারেরেম, প ধনিসা। 
৪| সারেরেম, পধ নিসা। 
৫| সারেরেম, পধ নিসা। 


৬] সারেরেম, পনি নি সা। 
পুর্বব মেলার ছয়টি অতএব সম্পূর্ণ ঠাট ৬১৫৬৮ ৩৬টি হইবে | 
উক্ত ৩৬টি মেলের শুদ্ধ মধ্যম স্থানে তীব্র মধ্যম ব্যবহার করিলে 
পুনরায় ৩৬টি মেল উৎপন্ন হইতে পারে। পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখী এই 
প্রকারে মেল সংখা! ৩৬+৩৬- ৭২টি বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
রাগ বিশেষের ঠাট নির্ণয়ের স্থবিধার জন্য পণ্ডিত ভাতখণ্ডে 
হিন্দৃ্থানী সঙ্গীত পদ্ধতিতে উপরোক্ত ৭২টি ঠাট হইতে নিম্নলিখিত 
১০টি ঠাট মানিয়া লইয়াছেন। 
১। বিলাবল ঠাট_সারেগমপধনিসা। 
২। কল্যাণ ॥ _সারেগমপধনিসা। 
৩। খা »_সারেগমপধনিসা। 


৪ | ভৈরব » _সারেগমপধনিসা। 
৫! পুাঁ » _সারে গমপধনিসা। 
৬। মারব » -_সারেগমপধনিসা। 
৭। কাফী »-সারেগমপধনিসা। 
৮। আসাবরী » _সারেগমপধনিসা। 
৯। ভৈরবী *-_সারেগমপধনিসা। 


১*। তোড়ী »-সারেগমপথনিসা। 


সংগীতদশিকা 


১। 


সখ | 


৩ | 


॥ ঠাট ও রাগ 


ঠাট 


রাগ উৎপাদনে সমর্থ বিশিষ্ট 
স্বর রচনাকে ঠাট বলা হয়। 
যথ]-_ 

কল্যাণ, ভৈরব ইতভাদি । 


ঠাট সপ্তুকেব অন্তর্গত ১২টি 
স্বর হইতে উশুপন্ন হয় | 
ঠাট সংখা1--দাক্ষিণাত্যের 
পণ্ডিত ব্যক্কটমুখীর মতে 
৭২টি ঠাট হইতে পারে, 
কিন্তু হিন্দৃস্থানী সঙজীত 
পদ্ধতিতে ১০টি ঠাট মানা 
হয়| যথ!-_ 

বিলাবল, কল্যাণ, খমাজ, 
ভৈরব, পুরাঁ, মারব, কাফী, 
আসাবরী, ভৈরবী, তোড়ী। 


্ 


১। 


| 


ৃ 


১৪১ 
রাগ 

রাগ স্বর সমুহের বিশিষ্ট 

রচন1! যাহা] বর্ণ এবং 


অলঙ্কারের সাহাযো সৌন্দর্য- 
প্রাপ্ত হইয়৷ লোকচিত্ত রঞ্জন 
করে| যথা-_ 

বেহাগ, ভৈরবী ইতাদি | 
রাগ ঠাট হইতে উৎপন্ন 
হয়। 

রাগের জাতি সাধারণতঃ 
তিন প্রকার বলিয়া মান। 
হয়_- সম্পূর্ণ, ষাড়ব এবং 
ওড়ব। কিন্ত্ত 'আরোহ এবং 
অবরোহের স্বর সংখ্যার দিক 
দিয়া বিচার কৰিলে রাগের 
জাতি * প্রকার হয়। 


যথ।-- 
১। সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ । 
২। ”» _-যাড়ব | 
৩1 ৮” -ওড়ব। 
৪ | যাড়ব--সম্পূর্ণ। 
* --যাড়ব 


ঙ৬ *৪. ---ওড়ৰ 


রি সংগীতদপ্রিকা 


ঠাট রাগ 
৭1. ওড়ব-_সম্পূর্ণ | 
৮ ৮” -যাড়ব। 
৯| ৮ -ওঁড়ব। 


উপরোক্ত ৯ প্রকারের 
জাতি হইতে মোট ৩৪৮৪৮টি 
রাগ হইতে পারে। 


৪ | ঠাটের ম্বর সমুহ 'সা রেগম' | ৪1 রাগের স্বর সমুহ সব সময় 


এইরূপ ক্রমানুসারে ব্যবহৃত ক্রমানুসারে ব্যবহৃত হয় না| 
হুয় | যথা--কেদার রাগ-- 


সাম, মপধপ, নিধসা 

সানি ধপ, মপধপম, 
গমরেসা। 

সাধারণ নিয়মে রাগ একই 


৫| ঠাটে একই স্বরের দুই রূপ | ৫ 


যথা--'রে র' পর পর স্যরের ছইরূপ পর পর 
প্রয়োগ করা যায় না ( উত্তর প্রয়োগ করা হয়না | কিন্তু 
ভারভীয় পদ্ধতি অনুসারে )। কোনও কোনও রাগে এরূপ 


প্রয়োগ বিধিও দেখা যায় | 
ষথা-- ললিত রাগে-_ 
“নিরেগম মম'। 


৬। ঠাটে 'ম' এবং 'প? বঞ্তিত | ৬। রাগে 'ম' এবং 'প' একই 
হয় ন]। সঙ্গে বজিত হয় না, ছুইটির 
কোনও একটি বঞ্জিত 

হইতে পারে। 


সংগীতদশিক! ১৪৩ 
ঠাট রাগ 


যথা-_ 
ভূপালীতে-__'ম' বজিত 
মারবাতে-“প' ”+ 

৭। ঠাটে কেবল মাত্র আবোহ ৭। বাগে আরোহ এবং 


আছে। যখ1-_ অবরোহ দুইই আছে। 
কল্যাণ ঠাট-_ যথা_- ইমন রাগ-_ 
সারেগমপধনিসা সারেগমপধনিসা। 


সাঁনিধপমগরেসা। 


৮| কোনও ঠাট হইতে উৎপন্ন ৮| প্রত্যেক রাগই নিজ নিজ 

কোনও বিশেষ রাগের নাম নামে পরিচিত । 

অনুসারে এ ঠাট পরিচিত | 

যথা -- 

ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন 

ভৈরব, কালিংগড়া, রামকলী 

রাগের মধ্য হইতে ভৈরব 

রাগের নামে ভৈরব ঠাট 


পরিচিত | 

৯। ঠাটে রঞ্জকতার প্রয়োজন ৯। রাগ মাত্রই রঞ্জকতাপুর্ণ। 
নাই |' দরুপ্তীয়তি ইতি রাগঃ” 

১০ | ঠাটে অবরোহ নাই বলিয়া ১০ | রাগে আরোহ, অবরোহ 
উহা সম্পূর্ণরূপে গাওয়া ধায় আছে এবং উহ। রঞ্জকত্বা- 
না| আরোছে ব্যবহৃত স্বর - পুর্ণত কাজেই রাগকে 
সমুহই গাওয়! ঘায় মাত্র। আলাপ, তাল, গমক, মীড়, 


তান প্রভৃতির সাহায্যে 
গাওয়া যায়। 


১৪৪ সংগীতদশিকা 


॥ রাগ সংখ্যা ॥ 


রাগের জাতি সাধারণতঃ তিন প্রকার বলিয়া মানা হয়-_ 
সম্পুর্ণ, ষাড়ব ও ওড়ব এবং উহাতে যথাক্রমে ৭টি, ৬টি এবং ৫টি স্বর 
লাগে। কিন্তু আরোহু এবং অবরোহের স্বর সংখ্যার দিক দিয়া 
বিচার করিলে রাগের জাতি ৯ প্রকার হয়। 


১। সম্পুর্ণ _-সম্পূর্ণ। 
| %» -_যাড়ব। 
৩| »॥ --ওড়ব। 
৪। ষাড়ব-_সম্পুর্ণ। 
৫। ৮ --মাড়ব। 
৬। ॥ -_ওড়ব। 
৭। ওড়ব--সম্পূর্ণ। 
৮ | % -যাড়ব। 

৯। » _-ওড়ব। 


এখন উপরোক্ত প্রভোক জাতি হইতে কতটি বাগ উৎপন্ন 
হইতে পারে তাহা নিন্নলিখিত সাঙ্ষেতিক নিয়মের সাহায্যে অতি 
সহজেই জানিতে পারা যায়। 


[ সম্পূর্ণ. ১ 
সাঙ্কেতিক নিয়ম 7 ষাড়ব- ৬ 
 ওড়ব » ১৫ 
এই নিক্পমে রাগ সংখা। নিন্নোক্ত রূপে নির্ণয় করা যান | 
যথা ৪-- 
সম্পূর্ণ সম্পুর্ণ _ ১৮ ১- ১ 
” -যষাড়ব লন ১১৮ ৬7৮ ৬ 


» __ওঁডব ৮ ১১৫১৫ ১৫ 


সংগীতদশিকা নার 


ঠ --যাড়ব ০ ৬১৮৫ ৬ম ৩৩ 
) - পড়ব ৬১ ১৫- ৯০ 


গুড়ব- সম্পূর্ণ ০ ১৫১৫ ১৪5 ৬৫ 


» -যাড়ব ল ১৫৮ ৬৭ ৯০ 
» --উড়ব -₹ ১৫১১৫-5 ২২৫ 
মোট-_- ৪৮৪টি 


কাজেই দেখা! যাইতেছে কেকলমাত্র একটি ঠাট হইতেই ৪৮৪টি 
রাগ উৎপন্ন হইতে পারে । ঠাট সংখা! ৭২টি মানা হইলে রাগ 
সংখ্যা মোট ৪৮৪ ১৭২ -৩৪৮৪৮টি মানা যাইতে পারে | যাহা হউক 
সাধারণতঃ যে সকল রাগ গাওয়া হইয়া থাকে তাহাদের সংখ্যা ছুই 
এতের অধিক নহে । 


বিভিন্ন জাতীয় রাগের সংখ্যা নিরূপণের পদ্ধতিঃ_রাগের 
আরোহ ষাড়ব হইলে প্রতিবার নীচের দিক হইতে একটি করিয়া স্বর 
এবং অবরোহ ষাড়ব হইলে প্রতিবার উপরের দিক হইতে একটি 
করিয়। স্বর বাদ দিতে হইবে । ঠিক একই নিয়মে আরোহে গুড়ব 
হইলে প্রতিবার নীচের দিক হইতে ছুইটি করিয়া স্বর এবং অবরোহে 
গুড়ব হইলে প্রতিবার উপরের দিক হইতে ছুইটি করিয়! স্বর বাদ 
দিতে হইবে। নিম্নের উদাহরণ ছুইট্ীর দ্বারাই এই পদ্ধতির স্বরূপ 
সুস্পষ্ট হইবে | 


যথা! £__বিলাবল ঠাট হইতে “ষাড়ব-যাড়ব” এবং “ওড়ব-গুড়ব'? 
জাতীয় রাগ কয়টি হইতে পারে । 
১। বিলাবল ঠাট হইতে যাড়ব-ষাড়ব জাতীয় রাগ মোট ৩৬টি 


হইতে পারে। এই জাতীয় রাগে আরোহে ৬টি এবং. অবরোহে ৬টি 
১৩ 


১৪৬ সংগীতদশিকা 


স্বর লাগে । ইহাতে আরোহে প্রত্যেকবার নীচের দিক হইতে এবং 
'অবরোহে প্রত্যেবার উপরের দিক হইতে একটি করিয়া স্বর বাদ 
দিতে হইবে | উহা এইরূপ £-_ 


আরোহ অবরোহ 


১। সাগমপধনিসা! সাধ প মগ রে স! 


২। সারেমপধনিসা | সা নি প ম গ রে সা। 
৩। সারেগপধনিসা সানি ধ ম গরে সা। 
৪। সারেগমধনিসা সানি ধ প গরে সা। 
৫। সারেগমপনিসা।সা নি ধ প মরেসা। 
৬। সারেগমপধসাটসানি ধ পম গ সা। 


এখন উপরোক্ত প্রত্যেকটি ষাড়ব আরোহের সহিত ৬টি করিয়া 
ষাড়ব অবরোহ যোগ দিলে উপরোক্ত ঠাট হইতে মোট ৬৯৮৬- 
৩৬টি রাগ হইতে পারে । 


২। বিলাবল ঠাট হইতেই গুঁড়ব-গঁড়ব জাতীয় রাগ মোট 
২২৫টি হইতে পারে । এই জাতীয় রাগে আরোহে ৫টি এবং 
অবরোহে ৫টি স্বর লাগে। ইহাতে আরোহে প্রত্যেকবার নীচের 
দিক হইতে এবং অবরোহে প্রত্যেকবার উপরের দিক হইতে দুইটি 
করিয়া স্বব বাদ দিতে হইবে | উহা! এইরূপ-_ 


রেগ,রে ম,রেপ, রেধ, রেনি, | নিধ,নিপ,নি ম,নিগ,নিরে, 


গম, গপ, গধ, গনি, খপ, ধম, ধগ, ধরে, 
মপ, মধ, মনি, পম, পগ, পরে, 
পধ, পনি, মগ, মরে, 


ধনি। গরে। 


[ু্দগীতদণিকা 


১। সা 
২1। সা 
৩1 সা 
২] সা 
৫ | সা 
১। সা 
51 সা 
৮ | সা 
ন। সা 
১০।| সা 
১১। সা 
১২। সা 
১৩।| সা 
১৪। সা 
১৫। সা 


আরোহু 


ম 


পধ নি 


গপধ নি 


গ 
গ 
গ 
রে 
রে 
বে 
রে 
বে 
রে 
বে 
রে 
নে 
রে 


ম ধ নি 
ম পনি 
ম প ধ 
পধ নি 
মধনি 
ম পনি 
ম প ধ 
গ ধ নি 
গপনি 
গপখধ 
গম নি 
গ মখ 
গ ম.প 


সা 
সা 
সা 
সা 
সা 
সা 
সা 
সা 
সা 
সা 


এ এ এ পে এ 


নি 

নি 

নি 
নি 
নি 
নি 
নি 
নি 

নি 
নি 


£ 
রি 
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এ 


বে 


এ এ তত প্রি প্র ২১৩ 
এ 


পৃ 
এ 


১৪৭ 


সা॥ 
সা। 
সা। 
সা। 
সা। 
স1। 
সা। 
সা। 
সা। 
সা। 
সা। 
সা। 
সা। 
সা। 


সা। 


এখন উপরোক্ত প্রত্যেকটি গুঁড়ব-আরোহের সহিত ১৫টি করিয় 
গড়ব অবরোহ যোগ দিলে উপরোক্ত ঠাট হইতে মোট ১৫ ১১৫. 


২২৫টি বাগ উৎপন্ন হইতে পারে । 


& &৮ সংগীতদশ্ধিকা 


১১/ ॥ পুর্ব রাগ ও উত্তর রাগ ॥ 
:* পুর্ব রাখ_যদি কোন রাগের বাদী স্বরটি সগ্ুকের পূর্ববঙ্গ 
অর্থা “সা রে গ মপ' এই স্বরগুলির মধ্যে কোনও একটি হয় তাহ; 
হইলে উহাকে পূর্ববরাগ অথবা পুর্ববাঙ্গবাদী রাগ বলা হয়: 
পুর্ববরাগ গাহিবার মোটামুটি সময় দিন ১২টা হইতে রাত্রি ১২ট1। 

উদাহ্রণ__পূর্বা, মুলতানি, পুরিয়া, কল্যাণ, কাফী ইত্যাদি! 

রাগ্-যদি কোন রাগে বাদী স্বরটি সপ্তকের উত্তরাঙ্গ 

অর্থাৎ “ম প ধ নি সা' এই স্বরগুলির মধ্যে কোনও একটি হয় তাহ: 
হইলে উহাকে উত্তর রাগ অথব]। উত্তরাঙ্গবাদী রাগ বলা হয়। 
উত্তর রাগ গাহিবার মোটামুটি সময় রাত্রি ১২টা হইতে দিন ১২টা! | 

উদাহরণ__মালকৌধ, মল্লার, বসন্ত, ললিত, ভৈরব, জৌনপুরী, 
ভৈরবী, তোড়ী ইত্যাদি । | 

'ম' এবং “প' সপ্তকের পুর্বব এবং উত্তর উভয় অঙ্গেই আছে 
কাজেই “ম' কিংবা “প” কোনও রাগের বাদী ম্বর হইলে উক্ত রাগ 
শিজ প্রকৃতি অনুযায়ী পুর্ববাঙ্গবাদী অথবা উত্তরাঙ্গবাদী হইবে; 
যথা--ভীমপলাশী এবং বাগেঞ্রী উভয় রাগেই 'ম' বাদীস্বর কিন্ত 
প্রকৃতি বিচারে প্রথমটিকে পুর্ববরাগ এবং দ্বিতীয়্টিকে উত্তর রাগ 
বলিয়া মানিয়! লইয়! উহাদের গাহিবার সমস্স যথাক্রমে দিন ১২ 
৩টা এবং রাত্রি ১২-_৩ট1 বলিয়া নিদ্ধারিত কর! হইয়াছে | 


| সন্থিপ্রকাশ রাগ ॥ 
ছই বস্তুর মিলনকে “সন্ধি' বলা হয়। এখানে 'সন্ধি' শব্দের 
অর্থ দিন এবং রাত্রির মিলন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই” মিলন 
ছুইবার- হুয়__উষাকালে এবং সায়ংকালে |. কিন্তু এই মিলন 
ক্ষণ এত স্বল্প স্থায়ী যে এ সময়ের মধ্যে কোনও রাগ গাওয়া 


'গীতদশিকা! ১৪৯ 


কিংবা বাজানো সম্ভব নয়| কাজেই সঙ্গীত শান্ত্জ্ঞগণ স্থবিধার 
নয এ মিলন সময়কে ৪-_-৭টা৷ বলিয়। ধরিয়া! লইয়াছেন । 

যে রাগ দিবাবাত্রির উক্ত মিলন সময়কে প্রকাশ অথবা 
চিত করে তাহাকেই সন্ধি প্রকাশ রাগ বল! হয়। 

দিন রাত্রির ২৪ ঘণ্টাকে ভোর ৪টা হইতে অপরাহ্ন ৪টা 
এবং পুনরায় অপরাহু ৪ট1 হইতে ভোর ৪ট1 পধ্যন্ত ছুই ভাগে 
বভক্ত করিয়া প্রথমতঃ প্রাতঃকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ অথবা 
[থস আেণীর রাগ তণ্ুপর প্রাতঃকালীন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর 
গ গাওয়া হয় । পুনরায় সায়ংকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ ত্পর 
'যংকালীন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রাগের মোটামুটি সময় 
দেশ করা হইয়াছে । 

বিভিন্ন শ্রেণীর রাগের বৈশিষ্টা-নির্ণয় পদ্ধতি এবং রাগগুলি 
চান, শ্রেণীর ভূক্ত তাহা নিদ্ধে প্রদত্ত হইল | 


॥ রাগের বৈশিষ্ঠ্য-নির্ণয় পন্জতি ॥ 


সন্ধিপ্রকাশ অথবা প্রথম শ্রুণীর রাগ__ভৈরব, পুরী এবং ' 
বা ঠাট হইতে উত্পন্ন । 


১। ভৈরব ঠাট £__সারে গম পধনি সা। 
*। পুর্বা ৮ -সারেগমপধ নিসা। 


৩এ। মারবা » -_সারেগম পধনি সা। 
বৈশিষ্ট্য- রেগ নি 


উপরোক্ত ঠাট সমুহের অন্তর্গত স্বরগুলির সমালোচনায় ইহাই 
তিপন্ন হয় যে সন্ধি প্রকাশ রাগে, “রে কোমল এবং গা ও নি' গুদ্ধ 
'বেই। ম ও ধ কোমল কিংবা তীব্র ুইই হইতে পারে। 


১৫০ সংগীতদখিব 


দ্বিতীয় জেণীর রাগ - এই শ্রেণীর রাগ কল্যাণ, বিলাৰল এ, 
খমাজ ঠাট হইতে উতুপন্ন। 

১। নল রুন্ন 

২। বিলাবল»-্-সারেগমপধনিসা। 


৩। খমাজ »-_সা রে গম প ধ নি সা। 


বৈশিষ্ট্-- রে গ ধ 
অতএব এই শ্রেণীর রাগে “রে” গা? এবং ধি' শুদ্ধ হইবেই 
ম এবং নি কোমল কিংবা তীব্র ছুইই হইতে পারে। 
তৃতীয় শ্রেণীর রাগ-_এই শ্রেণীর রাগ, কাফী, আসাবর 
ভৈরবী এবং তোড়ী ঠাট হইতে উৎপন্ন । 
১। কাফী -_সা.রে গ ম প ধ নি সা॥ 


২। আসাবরী-সা রে গ মপধ নি সা॥ 


৩। ভৈরবী _সা রে গম পধ নি সা। 
গ্‌ 


৪। ভোড়ী -সা রে ম প ধ নি সা। 


বৈশিষ্ট্য __ গ 
অতএব এই শ্রেণীর রাগে “গ' কোমল হুইবেই | রে, ম, 


এবং নি কোমল কিংবা তীত্র দুইই হইতে পারে । 
॥ বিভিন্ন শ্রেণীর কতিপয় রাগ ॥ 


প্রাতঃকালীন জন্থিপ্রকাশ রাগ 
১। ভৈরব ঠাট-_ভৈরব, কালিংগড়া, রামকলী, জোগিয 
বিভাস। 
২। পুর্বা ৮» -_বসন্ত, পরজ | 


৩। মারব » -সোহনী, ললিত! 


সংগীতদশিকা |] ১৫১ 


প্রাঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর রাগ ১--. 
১। কল্যাণ ঠাট-- গৌড়সারং হিণ্োল | 
২। বিলাবল » --বিলাবল, দেশকার। 
৩। খমাজ 5» -- ১৫ 


প্রাঃ তৃতীয় শ্রেণীর রাগ £-_ 
১। কাফী ঠাট-_বৃন্দাবনী সারঙ্গ, ভীমপলাশী, পীলু। 
২। আসাবরী * _আসাবরী, জৌনপুরী । 
৩। ভৈরবী » --ভৈরবী। 
৪1 তোড়ী » -তোড়ী, মুলতানী । 


সায়ংকালীন সন্ষিপ্রকাশ রাগ ২ 
১। ভৈরব ঠাট-- ৮৫ 
২। পুরা » -_ পুৰাঁ? শ্রী, পুরিয়াধনা পরী | 
৩। মারবা » -_মারবা, পুরিয়্া | 
সাঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর রাখ ৫ 


১। কল্যাণ ঠাট_-ইমন, ইমন কল্যাণ, ভূপালী, হমীর, শুদ্ধ 
কল্যাণ, কেদার, কাঁমোদ, ছায়ানট | 
২। বিলাবল » -_বিহাগ, শঙ্কর, দুর্গা । 


৩। খমাজ » --খমাজ, দেশ, তিলককামোদ, জয়জয়ন্তী, 
ঝি'ঝোটি। 
সাঃ তৃতীয় শ্রেণীর রাগ £__ 
১। কাফী ঠাট--কাফী, বাগেশ্রী, গৌড়মল্লার, বহার, 
মিয়া মলার | 


২। আসাবরী » --দরবারী কানড়া, অড়াণা । 
৩। ভৈরবী » __মালকৌস। 
৪1 তোড়ী ৮ সর ১৫ 


১৫২ সংগীতদশ্শিকা 


বিভিন্ন শ্রেণীর রাগের মোটামুদ্ী সময় £_ 
প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ ৪-- ৭টা( সকাল) 
১. দ্বিতীয় শ্রেণীর » -_ ৭১১ ৪ ্ 
».. তৃতীয় শ্রেণীর » -১১-- ৪ » (অপরাহ্ন ) 
সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ - ৪-__- ৭» ( সন্ধ্যা) 
৮. দ্বিতীয় শ্রেণীর » _- ৭--১১ % (রাত্রি) 
রী ততীয় শ্রেণীর » --১১-- ৪ » (ভোর) 


॥ শুদ্ধ, ছায়ালগ এবং সন্কীর্ণ রাগ ॥ 
শুদ্ধ রাগ- সঙ্গীত শান্সোক্ত নিয়মানুযায়ী রাগ বিশেষকে 
উহার স্বাতন্্া রক্ষা! করিয়া অন্য কোনও রাগের সাহায্য ছাড়! গাওয়া 
হইলে উহাকে শুদ্ধ রাগ বলা হয়| 
উদ্াহরণ- হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতির ইমন, খমাজ, ভৈরব 
প্রভৃতি দশটি ঠাট বাচক রাগকেই কেবল মাত্র শুদ্ধ রাগ বলা যাইতে 
পারে। ইহ] ছাড়া অন্যান্য রাগ ছায়ালগ কিংবা সংস্কীর্ণ জাতীয় । 
ছায়ালগ রাগ--সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুযায়ী মুল রাগ অথবা 
আশ্রয় রাগ অর্থাত ঠাটবাচক রাগের ছায়ার অবলম্বনে রচিত 
রাগকে ছায়ালগ রাগ বল হয়| যথা -- 
কল্যাণ ঠাট হইতে--ভূপালী, হমীর, শুদ্ধ কল্যাণ ইত্যাদি | 
কাঁফী » » -_-বাগেঞ্রী, বহার ইত্যাদি । 
সন্ধীর্ণ রাগ- সঙ্গীতশান্ত্রোক্ত নিয়মানুযায়ী ঠাঁট বাচক রাগ 
এবং ছায়ালগ রাগের সংমিশ্রাণে রচিত রাগকে সন্কীর্ণ রাগ বলা হয়। 
যথা--পীলু। 
শুদ্ধ রাগকে বিরাট বটবৃক্ষের সহিত, ছায়ালগ রাগকে বটবৃক্ষের 
ছায়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অপেক্ষাকৃত নিন্শির বৃক্ষের সহিত এবং সন্কীর্ণ 
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রাগকে উহাদের সম্মিলিত ছায়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বৃক্ষ-শিশুগুলির সহিত 
তুলনা করা যাইতে পারে । 


॥ গ্রহ, অংশ এবং গ্যাস স্বর ॥ 


গ্রহ ও ন্যাস স্বর-_প্রাচীনকালে বিভিন্ন রাগকে নির্দিষ্ট স্বর 
হইতে আরন্ত করিয়৷ নির্দিষ্ট স্বরে শেষ করিবার পদ্ধতি ছিল। উক্ত 
স্র দুইটিকে যথাক্রমে গ্রহ এবং ্যাস স্বর বল৷। হইত | বর্তমানকালে 
রাগ গাহিবার উপরোক্ত নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। রাগে ব্যবহৃত 
মুখা স্বর সমুহের মধ্যে যে কোন স্বরে সমাপ্ত করা হইয়া থাকে । 

আধুনিক কালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে গ্রহ" কথাটির ব্যবহার নাই 
কিন্তু ন্যাস” কথাটি প্রকারান্তরে ব্যবহার করা হইয়া! থাকে | কোনও 
রাগ গাহিবার সময় যে মুখ্য স্বরগুলির উপর পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম 
করিয়া রাগের স্বরূপ প্রকাশ কর] হয় উহ্াদিগকে এ রাগের ন্যাস স্বর 
বলা হয়। বাদী এবং সম্বাদী স্বর প্রত্যেক রাঁগেরই ন্যাস স্বর | 
ইহা ছাড়া অনুবাদী স্বরগুলির মধ্য হইতে একটি কিংবা একাধিক 
স্বর শ্যাস স্বররূপে প্রয়োগ করা হয় । যথা 

কেদার বাগে ম।? সা, প। 

জৌনপুরী » _-ধ, গ, প। 


ভীমপলাশী » --ম, সা, গ, নি। 


অংশ স্বর-_প্রাচীনকালে কোনও রাগে যে স্বরটি সর্বাপেক্ষা 
বেশী প্রয়োগ কর1 হইত তাহাকে “অংশ স্বর' বলা হইত। 
বিছলত্বং প্রয়োগেষু সচাংশস্বর উচ্যতে” । 
_সঙ্গীত-দর্পণ | 
ংশত্বরকে বর্কমানকালে বাদী স্বর বলা হয়। কিন্তু 
কেবল মাত্র বহুল প্রয়োগেই বাদী স্বরের বৈশিষ্টা নয় । যে স্বরটি 
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রাগ বিশেষে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা হয় এবং রাগের স্বরূপ নিয়ে 
সর্ববাধিক সাহায্য করে উহ্াকেই “বাদী স্বর' আখ্যা দেওয়া হয়। 

উদাহরণ-__-জৌনপুরী রাগে “ধ' অপেক্ষা “প' এর প্র্মোগ 
অনেক বেশী কিন্তু পা" এ রাগের বাদী স্বর নয়। রাগের স্বরূপ 
নির্ণয়ে 'ধ অধিকতর সাহায্য করে বলিয়া উহ্াই জৌনপুরী রাগের 
বাদী স্বর বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে । 

বাদী স্বরের সাহায্যে কোনও রাঁগ উত্তর রাগ' কিংবা 'পুর্বব রাগ” 
তাহা জানা যায় এবং এ রাগ গাহিবার মোটামুটি সময় নিরূপণ 


করা যায় । 
( পুর্ববরাগ ও উত্তররাগাংশে ত্রষ্টব্য ) 


॥ গায়কের গুণ ও দোষ ॥ 


হগ্াশব্দঃ স্থশারিরো গ্রহমোক্ষবিচক্ষণঃ | 
রাগরাগাঙ্গভাষাঙ্গক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গকোবিদঃ ॥ 
প্রবন্ধগাননিষ্মাতো৷ বিবিধালপ্তিতব্রবিত। 
সর্বস্থানোচ্চগমকেদ্নায়াসলসদগতিঃ ॥ 
আয্নস্বক্জ্লজ্ঞঃ সাবধানে। জিতশ্রমঃ | 
শুদ্ধচ্ছায়ালগাভিজ্ঞঃ সর্ববকাকুবিশেষবি€ড ॥ 
অপারস্থায়সঞ্চারঃ সর্বদোষবজিতঃ | 
ক্রিয়াপরোহজতঅলয়ঃ স্থঘটে৷ ধারণাণ্থিতঃ ॥ 
ন্‌ জন্ির্জবনো হারিরহঃকুদ্ভজনোদ্ধুরঃ | 
্বসম্প্রদায়ো গীতজ্রর্গায়তে গায়নাগ্রণোঃ ॥ 
--সঙ্গীত রত্বাকর 
গুণ £-- 
১। হগ্ভশবঃ__স্থমধুর কণ্ম্বর বিশিষ্ট । 
২। স্্শারীরঃ__যাহার আওযাজ অভ্যাস ছাড়াই পগ বিশেষের 
স্বরূপ প্রকাশ করিতে সমর্থ । 
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গ্রহ মোক্ষ বিচক্ষণঃ -“গ্রহ' এবং ন্যাস' স্বরের প্রয়োগবিখি 
যাহার জানা আছে। 

রাগরাগাঙ্গভাষাঙ্গ ক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গকোবিদঃ - রাগাঙ্গ,- ভাষাঙ্গ, 
ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ সম্বন্ধে যাহার সম্যক জ্ঞান আছে। 
এখানে রাগাঙ্গ অর্থাৎ রাগের বিভিন্ন অঙ্গ অথব! অংশ, 
ভাষাঙ্গ অর্থা রাগে গেয় গানের ভাষা, ক্রিয়াঙ্গ অর্থাৎ 
রাগ গাইবার স্বতন্ত্র নিয়ম এবং উপাঙ্গ অর্থা ছোট ছোট 
স্বর রচনার সাহায্যে রাগের আলাপ । 

প্রবন্ধগাননিষ্]াতঃ _ প্রাচীনকালে প্রচলিত প্রবন্ধ গান 
সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ । 

বিবিধালপ্তিতত্ববি-বিবিধ প্রকার আলপ্তি সম্বন্ধে যাহার 
জ্ঞান আছে । আলপ্ডি এক প্রকার প্রাচীন গীত। 
সর্স্থানোচ্চগমকেছ্নায়াসলসদগতিঃ__যিনি মক্দ্র, মধ্য এবং 
তার তিন স্থানের গমকে পটু । 

আয়ত্বকণঃ_-যিনি ক স্বরকে ইচ্ছামত ব্যবস্থার করিতে 
পারেন । 

তালজ্ঞঃ--বিভিন্ন তাল সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে। 

সাবধানঃ - যিনি একাগ্রচিত্তে গান করিতে পারেন । 





"জিতশ্রমঃ--গান গাহিবার সমস্ন যাহাকে পরিশ্রান্ত দেখায় ন1। 


শুদ্ধছায়ালগাভিজ্ঞঃ-__শুদ্ধ, ছাক্সালগ এবং সঙ্কীর্ণ রাগ সম্মন্ধে 
যাহার জ্ঞান আছে। 

সর্ববকাকুবিশেষবি-_ সঙ্গীত শাস্সোক্ত ছয় প্রকার কাকু সন্বন্ধে 
যাহার জ্ঞান আছে। পণ্ডিত কল্লিনাথ কাকুর এইরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন _ 'কাকুর্ধনেধিকারঃ অর্থাৎ কাকুধ্বনির, 
( সঙ্গীতাপযোগী আওয়াজের ) বিকার অথবা বিশেষ রূপ 
কাকু ছয় প্রকার যথা ঃ-স্বরকাকু, রাগকাকু, দেশকাকু, 
ক্ষেত্রকাকু, অগ্যরাগকাকু, যন্ত্রকাকু । 
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সংগীতদশ্শিক৷ 
অপার স্থায় সঞ্চারঃ - যিনি গাহিবার সময় গানের অসংখ্য 
স্থায় অর্থাৎ রাগাবয়ব রচনা করিতে সমর্থ 
সর্বদোষবিবজিতঃ-_যিনি শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুযায়ী নির্দোষ 
ভাবে গাহিতে পারেন । 
ক্রিয়াপরঃ - যিনি নিয়মিত অভ্যাস দ্বার] সঙ্গীতে পারদশ্রিতা 
লাভ করিয়াছেন | 
অজকলয়* _নাঁন। প্রকার লয় সম্বন্গে যাহার জ্ঞান আছে | 
হ্ুঘটঃ - যাহার গান শ্রোতাগণের মনোমুগ্ধকর | 
ধারণান্বিতঃ_-মেধাবী অর্থাৎ যিনি উন্তম স্মৃতি শক্তি বিশিষ্ট । 
স্ষজনিজবনঃ_“ঘিনি নিঞ্জবন+ প্রয়োগে পটু এনির্জবন' 
রাগের একটি বিশেষ অবয়ব । উহার প্রকৃতি মেঘ গভ্ভনের 
হ্যায় গম্ভীর | 
হারিরহঃক্ত্ূজনো দ্বুরঃ- ঘিনি সুমধুর সঙ্গীতের সাহাযো 
শ্রোতার মন মুগ্ধ করিতে সমর্থ । 
স্রসম্গ্রাদয়ঃ যিনি গুরুপরম্পরা উত্তম সম্প্রদায়ভূক্ত | 
সংদষ্টোদ্ধৃষ্টস্থকারি ভীতশক্কিতকম্পিতাঃ | 
করালী বিকল: কাকী বিতালকরভোদ্বড়া2 ॥ 
ঝৌন্ধককস্তুস্বকী বক্রী প্রসারী বিনিমীলকঃ । 
বিরসাপস্বরা ব্ক্তস্থানভ্রষ্টাব্যবস্থিতাঃ ॥ 
মিশ্রকোহনবধানশ্চ তথাহন্য সান্ুনাসিকঃ । 
পঞ্চবিংশতিরিত্যেতে গাওকা নিচ্দিভা মতা ॥ 
_সঙ্গীত রত্বাকর 
সংদষ্টঃ --যিনি দাত পিষিয় গান করেন | 
উন্ধুষ্টঃ--যিনি কর্কশ চীৎকার করিয়া! গান করেন । 
সুগুকারী -যিনি সূতকার অর্থাৎ এ এ এইরূপ শব্দ করিয়া 
গান করেন | 
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ভীতঃ-_যিনি ভয্মে ভয়ে গান করেন । 

শঙ্কিত- যিনি অনর্থক শঙ্কিত ও উত্তলা হইয়া গান 
করেন | 

কম্পিতঃ- যিনি কম্পিত আওয়াজে গান করেন । 
করালী-যিনি হা করিয়া গান করেন । 

বিকলঃ--যাহার গানে স্বরস্থান ঠিক থাকে ন1। 

কাকী _ যিনি কাকের মত কর্কশ স্বরে গান করেন । 
বিতালঃ--যিনি একটু পরেই তালভ্রষ্ট হন | 

করভঃ-- যিনি উদ্ধমুখ হইয়] গান করেন । 

উদ্বড়ঃ - ভেড়ার মত মুখব্যাদন করিয়া যিনি গান করেন। 
ঝোম্বকঃ -যিনি গলার শিরা ফুলাইয়া গান করেন । 

তুম্বকী _তুম্বার মত মুখ ফুলাঁইয়া যিনি গান করেন । 
বক্রী-_মুখ বাঁকা করিয়া যিনি গান করেন। 

প্রপারী--যিনি হাত-পা ছুড়িয়া! গান করেন । 

নিমীলকঃ -যিনি চোখ বন্ধ করিয়া! গান করেন | 

নিরসঃ _যাহার গানে কোন মাধুর্য নাই। 

অপস্বরঃ _ধিনি ভ্রমবশতঃ বজিত স্বর প্রয়োগ করিয়া! গান 
করেন । 

অব্যক্তঃ - যিনি গানের শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন না । 
স্থানভ্রষ্ট:- যাহার আওয়াজ যথাস্থানে পৌছায় না। 
অব্যবস্থিতঃ_-যিনি মনশ্ফির করিয়া যথাযথ ভাবে গান 
করিতে পারেন না। 

মিশ্রকঃ-_যিনি রাগের শুদ্ধত1 রক্ষা ন! করিয়া উহাকে অন্য 
রাগের সহিত মিশাইয়! গাহিয়া! থাকেন। 

অনবধানঃ-_-যিনি গানের নিয়ম উপেক্ষা করিয়া শি্ের 
খেয়াল অনুযায়ী গাহিয়া থাকেন । 


সানুনাসিফঃ--ধিনি নাকিন্ত্ররে গান করিয়া থাঁকেন্ন।' 


১৫৮ সংগীতদ শিক! 


॥ শ্রুতি ॥ 


প্রাচীন এবং আধুনিক সঙ্গীত শান্ত্রজ্ঞগণ শ্রুতির নানাবিধ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন | উহাদের মধ্যে কোন্টি প্রণিধান যোগ্য তাহা নিন্সোক্ত 
আলোচন] ছার] বুঝা যাইবে । 


প্রাচীন গ্রশ্থকারের মত-- 
১। 'শ্রবণেজ্জিয়গ্রাহ্যত্বাদ্ধবনিরেব শ্রুতির্ভবে | 
অর্থাণ শ্রবণেন্দডরিয় গ্রাহধবনিই শ্রতি | 
২। নআয়তে ইতি শ্রুতি? । 
শোন] যায় এমন যে কোন শব্দই শ্রুতি | 
শ্রুতি সম্বন্ধে উপরোক্ত ব্যাখ্যা! ছুইটির মন্মার্থ এক। কিন্তু 
তির সংজ্ঞা হিসাবে উহ্বাদিগকে নির্ভুল বলিয়া ধরা যাইতে পারে 
না। আওয়াজ ছুই প্রকার--সঙ্গীত-উপ্যোগী অর্থাৎ নাদ এবং 
সঙ্গীত-অনুপযোগী অর্থাৎ গোলমাল । সঙ্গীতে প্রথমোক্ত আওয়াজ 
অথবা শব্ধের সঙ্গে আমাদের সন্বন্ধ। কানে শোনা গেলেই যদি 
শর্মত হয় তাহা হইলে শেষোক্ত আওয়াজকে সঙ্গীতে স্থান দেওয়৷ 
উচিত কিন্তু উহ! মোটেই সম্ভব নয়। কাজেই শ্রুতির পূর্বেরাক্ত 
ব্যাখ্য৷ দুইটি ভাষাবিদের দৃষ্টিতে অভ্রান্ত হইলেও সঙ্গীতজ্ঞের দৃষ্টিতে 
্রান্তিমূলক | সঙ্গীতজ্ঞের দৃষ্টিতে সমস্ত শ্রতিই শব্দ বটে কিন্তু সমস্ত 
শবাই আর্গত নয় | 


আধুনিক গ্রন্থকারের মতে-_ 
১। নিত্যং গীভোপযোগিত্বমভিজ্ঞেরত্বমপ্যুত | 
লক্ষ্যে প্রো ক্তংস্তপর্য্যাগুং সঙ্গীক্কন্রতি লক্ষণম ॥ 


সঙ্গীতোপযোগী ষে শব্দগুলি স্পষ্ট শোনা যায় এবং যাহাদের 
পরস্পরের ব্যবধান নির্ণয় করা যাক্স তাহাদিগকে শ্রুতি বলে। 


সংগীতদশিকা | ১৫৯ 


শ্রুতির উপরোক্ত ব্যাখ্যা কর! যাইতে পারে সত্য কিন্তু এরূপ 
ধজ্ঞ! নির্দেশ ভ্রমাত্বক । ব্যাখ্যার শ্রতির তিনটি বৈশিষ্টোর কথা 
বলা হইয়াছে । যথা-_ 

(ক) উহার সঙ্গীতপযোগী | 

(খ) উহাদ্দিগকে স্ুস্পফট শোনা যাইবে । 

(গ) উহাদের পরস্পরের ব্যবধান করা যাইবে । প্রথম 
দুইটির সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই কিন্তু তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে পরল্পনের ব্যবধান নির্ণয় করিবার জন্য আমাদিগকে 
সব সময়ই একাধিক সঙ্গীতোপযোগী আওয়াজ উচ্চারণ করিতে হইবে 
অর্থাৎ কেবল মাত্র একটি সঙ্গীতোপযোগী শব্দ উচ্চারণ করিলে 
উহাকে 'শ্রুতি' বলা যাইতে পারে না। অতএব উপরোক্ত ব্যাখ্যা 
তির সংজ্ঞা হইতে পারে না। 

২। “নম্বরের সৃক্গমাংশকে শ্র্ঘতি বলে অর্থাত এক স্বর হইতে অন্ত 
স্বরে যাইবার সময় মধ্যে ষে সুক্ষ স্বর থাকে তাহাকে শ্রগতি বলে 1” 

আর্তির এইরূপ সংজ্ঞাও ভ্রমাত্মক। প্রাচীন ও আধুনিক 
গ্রন্থকারগণ সকলেই সপ্তকের অন্তর্গত স্বর সংখ্যা! ১২টি এবং শর্মতি 
সংখ্যা ২২টি মানিয়। লইয়াছেন | গ্রন্থকার উপরোক্ত ব্যাখ্যায় স্বরের 
সুন্নাংশগুলিকে শ্রর্গতি বলিয়া! মানিক! লইয়্াছেন। স্কুল অংশগুলি 
অর্থাৎ স্বরগুলিকে অর্পতি বলিয়া স্বীকার করেন নাই । অতএব 
গ্রন্থকারের মতে শ্রুতি সংখ্যা ১০টি দাড়ায় কিন্তু আসলে শর্ত সংখ্যা 
২২টি। তথাকথিত স্থল এবং সূক্ষন ছুই প্রকার অংশ সমষ্টিতেই শর্ত 
সংখ্যা ২২টি দ্রাড়াইয়াছে। আমাদের সঙ্গীতে ব্যবহ্ৃত ১২টি স্বর 
২২টি শ্রতিরই বিভিন্ন স্থানে অবশ্থিত। কাজেই দেখা যাইতেছে 
১২টি স্বর এবং উহাদের যে কোন ও ছুইটির অস্তবস্তাঁ সঙ্গমাংশগুলি 
সকলেই শ্র্ঘতিপদবাচ্য | 

এখন বলা যাইতে পারে শ্রতি এবং স্বরে যদি কোন পার্থক্য 
না থাকে তাহা হইলে স্বরসংখ্যা ২২টি ধর হয় না কেন? এরূপ 


১৬০ | _ সংগীতদশিকা 
ধরিয় লইতে কোনও আপত্তি নাই তবে স্থুরিধার জন্য ১০টি বিশেষ 
শরতিকে ১২টি স্বরের অন্তভূক্তি করা হুইয়াছে'। 
চতুম্চতুশ্চতুশ্চৈব বড়জমধ্যমপঞ্চমাঃ | 
দ্বে দ্বে নিবাদগীদ্ধাবৌ ত্রিস্্রী খষভধৈবতৌ ॥ 
অর্থাড 'সা, ম এবং প" এর ৪ শ্রতি, গ এবং নি'র ২ শ্রুতি, 
“রে এবং ধ' এর তিন শর্গত। 
প্রাচীনকাল হইতেই শুদ্ধ “সা, রে, গ, ম, প, ধ, নিশকে 


যথাক্রমে ১, ৫, ৮, ১০, ১৪, ১৮) ২১ শ্রতিস্থানে ধরিয়] লইয়া অবশিষ্ট 
শ্র্গতিস্থানকে উহাদের অন্তভূরক্ত বলিয়। ধরিয়! লওয়] হইয়াছে । 


উদাহরণ- উপরোক্ত “সা, ম এবং প*+এর ৪টি করিয়া শ্রুতি 
ধরা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথম শ্র্তিস্থানে অর্থাৎ ১, ১০, এবং ১৪ 
আর্গতিতে যথাক্রমে “সা,ম এবং প' অবস্থিত | “২, ৩, ৪১ ১১, ১২, 
১৩, এবং “১৫, ১৬, ১৭, শ্রতিস্থান গুলি যথাক্রমে রে, ম এবং ধ-এর 
বিভিন্ন প্রকৃতির নির্দেশক অর্থাৎ উহাদের তিন প্রকারের রে, ম 
এবং ধ নির্দেশ করা হইয়াছে । ২২টি শ্র্তিই আমাদের সঙ্গীতে 
২২টি স্বর হিসাবে বিভিন্ন রাগে বিভিন্ন রূপে দেখ দেয় । 


উদাহরণস্বরূপ বিলাবল এবং বিহাগের “নি” ভৈরব এবং 
পুর্বার 'রে” কাফী এবং মল্লারের গ এর উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
বিলাবল, ভৈরব এবং কাফী রাগের “নি, রে এবং গ” বিভাগ, পুরী 
এবং মল্লারের “নি, রে এবং গ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের | কিন্তু 
উভয় স্হলেই উহাদিগকে স্বর বলিয়া ধরা হয় 


উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! গেল 
যে সঙ্গীতোপযোগী যে কোনও আওয়াজকেই শ্রুতি বল! যায় । শ্রুতি, 
নাদ এবং স্বর বলিলে প্রকারাশুবে একই জিনিষ বুঝায় | 


পরথগঞা আত7ায় 
॥তভাল॥ 


তাল-_ সংগীতের (শীত, বাগ্ এবং নৃত্যের ) সময়ের পরিমাপকে 
তাল বল! হয়। সংগীতকে বিভিন্ন প্রকারের স্ুললিত ছন্দে বন্ধ 
করিয়া মনোমুগ্ধকর করিবার উদ্দেশ্যে চৌতাল, ঝাপতাল, ত্রিতাল 
প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের, তাল সৃষ্টি হইয়াছে। অসীমকালকে 
সুধ্যোদয়-_সুর্ধযাস্ত এবং বিশেষ করিয়া ঘড়ির সাহায্যে সীমাবদ্ধ 
করিয়া আমরা উহাকে ব্যবহারিক জগতে এবং তালবদ্ধ করিয়! 
সংগীতে প্রয়োগ করিয়া থাকি। 
₹)প্াত্রি-_তালের ক্ষুদ্রতম অংশ অর্থাৎ তাল মাপিবার একক 
সংখ্যাকে (01016 0£ 20699015171) মাত্রা বলে। যথা 2--. 
১২টি মাত্রার সমন্বয়ে চৌতাল এবং ১০টি মাত্রীর সমন্বয়ে ঝাপতাল 
সৃষ্টি হইয়াছে। 

তাল-বিভাগ্গ_ প্রত্যেক তালের অন্তর্গত মাত্রাগুলিকে ছন্দের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কয়েকটি ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে । এ ভাগ- 
গুলিকে তালবিভাগ (1)113195 0£ 1] ) বলা হয় | ছন্দানুযায়ী 
বিভিন্ন তালে মাত্রা সংখ্যার বৈষম্য লক্ষিত হয়। যথা ঃ-_চৌতালে 
২ মাত্রা করিয়! ৬টি বিভাগ, ব্রিতালে ৪ মাত্র! করিয়া ৪টি বিভাগ এবং 
বীপতাল যথাক্রমে ২, ৩, ২ ৩ মাত্রা! হিসাবে ৪টি বিভাগ আছে। 

তালের গতিকে লয় বলে। কোনও তালের অন্তর্গত 

মাত্রাগুলির পরস্পরের ব্যবধান কিংব! গতিবেগ সমান হইবে 1 লয় 
প্রধানতঃ তিন প্রকার ৪ 

১1 বিলম্িত লয়- খুব ধীর গতির তালকে বিলশ্িত লয়ের 

তাল বল! হয় । যথা :--ভিলওয়াড়া, ঝুমর! ইত্যাদি । 
১১ 


১৬২ সংগীতদপ্েক 


২। মধ্যলয়- বিলম্বিত লম্ব হইতে ভ্রুততর গতির তালকে 
মধ্যলয়ের তাল বলা' হয়। যথা £--মধ্যলয়ের ত্রিতাল, 


ঝাপতাল ইত্যাদি । 


৩ | দ্রতলয়--মধ্যলয় হইতে দ্রুততর গতির তালকে ভ্রুত- 
লয়ের তাল বলা হন । যথ! £-্-দ্রুতগতির. জিতাল, 
বাপতাল ইত্যাদি ৷ 


বোল-_তবলাপ “ভাষাকে বোল বল। হয়। কিন্তু এখানে 
ভাষার অর্থ একটু ভিন্ন প্রকারের | ষে অর্থযুক্ত শব্দের সাহাযো 
মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাকেই “ভাষা' বল] হম্ন। কিন্তু যে 
সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্যে তবলার বিভিন্ন তাল বোঝান হইয়া থাকে 
উহাকে তবলার বোল, বাণী অথবা ঠেকা বলা হয় । পাখোঁয়াজে 
উহাকে বল। হয় থাপিয়। । 


(/৫দ-_ে মাত্র! হইতে কোনও তাল আরম্ভ কর হয় তাহাকে 
“সম' বলা হয়। “সম' অথবা প্রথম তালের চিহ্ন “১”। গান যে 
কোনও মাত্রা হইতে আরম্ভ করা যাইতে পারে কিন্তু সব সময়েই 
'সম'-এ শেষ করিতে হইবে। কিন্ত্ব তাল সব সময়ই প্রথম মাত্রা 
হইতে আরম্ত করিতে হইবে এবং প্রথম মাত্রায় অর্থাশড “সম'-এ শেষ 
করিতে হইবে | 


৮/৮ভালি ও খালি - তাল-বিভাগ দেখাইবার সময় দুই হাতের 
তালুর আঘাতে যে শব্দ করা হয় তাহাকে “তালি” এবং উহার বিরতি 
বোধক অনাঘাতকে খালি অথব। ফাক বল হয়। তালের প্রত্যেক 
বিভাগের প্রথম মাত্রায় তালি অথবা 'খালি' হইবে । কোনও তাল 
সম্বন্ধে আলোচন। কালে উহার লয়, মাত্র!, বিভাগ, বোল, তাল চিন্ন 
প্রভৃতিই প্রধানতঃ জ্ঞাতব্য বিয়য়।. উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত 
তালটিকে আলোচন।1 কর! যাক । | 


সংগীতদশিকা! ১৬৩ 


ক্রিতাল ( মধ্য কিংবা দ্রুতলয়ের ) 
১ ২ ৩ ৪ €6 ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
ধা ধীন্‌ ধীন্‌ খা ধা ধীন্‌ ধীন্‌ ধা ন1 তীন্‌ তীন ত। 


১৩১৪ ১৫ ১৬ 

তীট ধীন্‌ ধীন্‌ ধা 

১৯৯ 

উপরোক্ত ব্রিতাল মধা কিংবা দ্রুতলয়ের হইতে পারে | উহাতে 

১৬টি মাত্রা আছে। মাত্রাগুলি ৪ মাত্রা হিসাবে ৪ ভাগে বিভক্ত 
কর] হইয়াছে এবং “ধা ধীন্‌ ধীন্‌ ধা” ইত্যাদি সাঙ্কেতিক শব্দ অথবা 
বোলের সাহায্যে ত্রিতালের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে ও “১; 
২, ৩ চিহ্ন দ্বারা যথাক্রমে “সম” অর্থাৎ তালের ১ম মাত্রার উপর 
প্রথম, ৫ম মাত্রায় দ্বিতীয় এবং ১৩শ মাত্রায় তৃতীয় মোট তিনটি 
তালি এবং :০+ চিহ্ন দ্বারা ৯ম মাত্রায় খালি অথবা ফাক সুচিত 
হইয়াছে । 


হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির কতিপয় তাল নিন্ধে প্রদত্ত হইল । 
দার! ( মধ্য কিংবা দ্রুত ) 


৯ ২ ৪ & ৬ 
ধীন্‌ ধীন্‌ ধ! ধা তী না 
৮: ০ 


তীব্র। অথব। তেওড়। (মধ্য কিংবা দ্রেংত ) 


৬ ই ৬ | & ৫ ৯৬. ৭ 
থাপিয়া--ধা ধীন্‌ তা তিট কত গাদি গন 


বিগ ইউর 


১৫ ন্‌ ৩ 


সংগীতদশ্িকা 























১৬৪ 
ঝবতাল অথবা! ঝণাপভাল ( মধ্য কিংবা দ্রুত ) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
ধী না ঘধী ধী না ;] তীন। ঘী ধী ন! 
১৫ ২ |. ০ ৩ 
সুলভাল ( বিলম্মিত ) 
১ হ ৩ ৪ ৫ ৬ ণ ৮৮ ৯ ১০. 
থাপিয়া-ধা ধা | দীন্‌ তা কিট ধা | তিট কত | গদি গন 
৫. 1০. হ্‌ ডল] ৪ 
চৌভাল (বিলম্িত ) 
৬. ই ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮” 
ধা ধা দিন্‌ তা! কিট খা দীন্‌ তা. 
৯৫ চর হ র্‌ 
৯ ১০ | ১১ ১২ 
তিট কত ূ গদি গন 
0 সত? 
একতাল ( বিলম্ঘিত ) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ | ৭ ৮ 
ঘীন্‌ ধীন | ধাগি তৃক ৰ তু না ৰ ক ত। 
ঠ্য] 57071২ ৮ খু 
৯ ১০ [| ১১ ১২ 
ধাগি তৃক . | ধিন্‌ু না 
ভা 1 সা 
একতাল ( দ্রুত ) 
১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ [|১১ ১২ 


ধিন্‌ ন 











কণু তা, | ধা] ভৃক 
০ ০১০. 


ধিন্‌খিন্‌ খা ধা] তুন্‌ না 


| 























সংগীতদশিকা 
আড়াচৌভাল ( বিলম্দিত) 
১ ৮ শু ৪ ৫ ৬ ূ ৭ ৮” 
খীন্্‌ তিরকিট ধীন্‌ না ভু না ক তা 
১৫ ২ ০ ৬) 
৯ ১৩ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
তিরকিট ধীন্‌ না ঘী ধী না 
০০ উকি সা 
09 3 | তে 
ঝুমড়। € বিলম্বিত ) 
১ হ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১৩ 
ধীন 5ধা তৃক ধীন্‌ খীন্‌ খাগি তক তীন্‌ 5তা তৃক 
টে নিত হু 9 
১১ ১২ ১৩ ১৪ 
ধীন্‌ ধীন্‌ ধাগি তৃক 
ধমার ( বিলম্বিত ) 
১২৩৪ ৫ | ৬ ৭ 1 ৮ ৯ ১০ | ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১ গতিট তি ট তা 5 
১৫ | ২ 0 ৩ 
দীপচন্দী ( বিলম্বিত ) 
১২৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০1] ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
ধা খীন5 | ধা গৃতীন্ 5 | তাতীন 5 | ধা গ ধীন্‌ 5 
০০ ্ সর ৫ | ৩ 








১৬৬ সংলীতক্ধাঞশিকা 
ভিলওয়াড়। 


১২ ৩৪ |৫ ৬ ৭ ৮ |৯ ১০ ১১ ১২ 
ধা তৃক ধীন 5ধীন্‌| ধা ধা তীন্‌ তীন্‌ | তা তৃক ধীন্‌ 9ধীন্‌ 


সিট ইহর্প চস 


১ ২ 0 
১৩১০৪ ১৫ ১৬ 


ধা ধা ধীন্‌ ধীন্‌ 


০ 


০০ 


,) 


॥ কীর্তনে ব্যবন্ধত কতিপয় ভাল ॥ 
বড় দশকোশী তাল লওয়া ২৮ মাত্র 


১। (গুরু) কাখি তাখি ঝাখি ঝাখি তাখি কাখি বাঁধি ঝাৰি 


পি | সিসির | সির | আপার | || সিপরণা | আআ || স্ির্প || সি৯জ্প 


১৫ 
ঝাখি তাখি ঝাখি ঝাখি তাখি ঝাতা ঝাবা বাঝ' 


্ 
কঝাঁতা তাতা খিখি গুরুগুরুগুরুগুরু 
১ সাগর 


২) 
বাখি তা তিন্‌ দা তিন্‌ দা খিখি তাখি 


৩. 


(লঘু)তা - তিন্‌ দা তিন্‌ দা খিখি তাখি 


০০ ০০ 


১৫ 
তা - তিন্‌ দা তিন দা খিখি তাখি 
২ 


তাতা তাতা খিখি গুরুগুরুগুরুগুরু 
টব সি সী ০০ 


তা _ তিন দা তিন্‌ দা খিখি তাখি 
৪ সহ 


সংগীতদশ্িকা ১৬৭ 
মধ্যম দ্শকোনী ভাল ১৪ মাজা 


লওয়া। 

২। (গুরু) ঘেনা গেঘে নাগে ঘেনা ঘেনা গেঘে নাগে ঘেনা 
১ ০০০ 
ঝবাখি গুরুগুরুগুরুণগুরু জাঘি না তেটে খিটি। 
সর 2০০০ ০০ সপ 


৩, 


লেন্ছু) তা -- গুরুগুরু তাখি ৮ খিটি তা-- গুরুগুরু তাখি 


সর্প | ৯ ০০০০ 
ক 


৫ খিটি 
তা গুরুগুরুগুরুণ্ডরর তাশড তা খিখি তাখি॥ 
০ টস ০০ ০ 
ও) 
ছোট দশকোশী ভাল ৭ মাত 
লওয়া। 
৩। (গুরু) ঝা - - ঝি, নাক বিনি বঝা--ঝি নাক ঝিনি 


০ স্‌ ০ 
ঝাঁ- গুরুগুর জাঘি নাক তিনি তিনি। 
৬. 


৩ ৪ 
(লু) তা--থি নাকথিনি , তা---থি নাক থিনি 


৫ 0 ৮ ৬. 
তা-গুরুগুর তাশু-তা খিখে ॥ 
০০০ সর 
৩ ৪ 0 
তেওট তাল ১৪ মাত্র 
লয় । 


১। (গুরু) ঝা খি বা খি -- গুরুগুরুগুরুগুর 
ঝা শি ঝিন নাক দিগি দাখি নেতা খেটা। 


বারা বিসর্গ নিই ইত বউ বউ 


স্‌ ০ ১০ 0 


১৬৮ সংগীতদশিকা! 


(লঘু) তা -__ তা _- -_ গুরুগুরুগুরুণ্ুরু 
১ ০ 0. রস 
তাশ্ড তেটে তেটে খিটি নাক দাধে. 'ইদ। থেই॥ 
জা হু তত 
তেওটি তাল ৭ মাত্র! . 
লওয়া | 
৫ | (গুরু) বা ঝা -__ দিগি দাঘি নেতা খেট!। 
১৯৮০ ০ ২ ট নত টি. 
(লঘু) তা তা _- তেটে তাখি নেদা গেদা॥ 
১৯০ ০ হা টং শি ৪ 
বড় লোফ। তাল ১২ মাত্র 
লওয্বা । 
৬। দিদ দা ঝি. নাক তেটে তেটে খে টা ঝা 
১৫ চু ৮ চে 0 
তা "--- শুরুগুরুগুরুণগ্ডরু ॥ 
& রি 
লোফা ভাল ৬ মাত্র 
লওয়া । 


৭1 (গুরু) জা ক জা জা ঘি নি 
১ 


5 


(লঘু) তা ক তা তা খি টি 
রি ৩ 


ছোট লোফা ৬ মাত্রা 
ল্‌ওয়া । 
৮। ধি ইন্‌ তা _- ধি ধা॥ 
৫ 


চর 


ংগীতদশিকা ১৬৯ 


দবৌঠুকি ভাল ১৪ মাত্র! 
লওযষা | 
৯। (গুরু) ঝা গে দা ঝা -- ঝা 
৮ ২ 
ঝা গে ঝা ঝা -- গশুরুগুর গুরুগুরু | 
০ ০ ০০ সা 
(লঘু) ঝা তে টে তা -_- তে টে 
১৫ খ্‌ 
তা খি টি তা -_ গুরুগুরু গুরুগুরু ॥ 
ছোট দোঠুকি তাল ১৪ মাত্র 
লওয়া | 
১০1 _:-:- দা. আছ ধেই -_- 


. 


হাটি 


১ 
তা] গুরু গুরু তা আশ তা ৮৮ 
৪. 


9 


দাসপ্যারী তাল ৮ মাত। 
লওয়া। 
১১ | ঝিনি তা তেটে তা খি- গুরুণুকু দাখি নেদা৷ গেদ। 
৮৫ , 
ছোট দ্বাসপ্যারী ৪ মাত্র 
লওয়া | 
১২। দাঘি নেতা নাক দিদ্বা॥ 


আর | অর | কটি | সসিপরি 


৯৫ চি 


১৭০ 


সংগীতদশিক'" 
একভালি তাল ১৪ মাজ। 
লওয়]। 
১৩। ঝা -- তি নি তা খি টি 
৯৫ 0 
তা -- ঝি নি জা ঝি নি॥ 
২ 0 
ছোট একতালি ১৪ মাত্র 
লওয়া | 
১৪। ঝিন্‌ ইন্‌তা __-_-খি_----_বা-গেদা-_ | 
১ ২ 
তেওর। তাল ৭ মাত্রা 
লওয়া | 
১৫ (গুরু) ঝা ঝিন না গুরুগুরু ঝিন! ঝিন না। 
০ ৫ 22 8৮ 
১ ২ ৩ 
(লঘু) তা তিন্‌ না তেটে তেটে খিটি তাক । 
১৫. হত 
বাঁপতাল ১০ মাত্র 
লওয়। | 
১৬। ধে টে ধা গে না তে টে তা খি টি॥ 
১ স্‌ ০ ৩ 
ধর। তাল ১৬ মাত 
লওয়] | 
১৭। (ওর) ঝা খি -” গুরুগুরুগুরুগুডরু ঝা __ ঝাঁ __ 
৯ ৩ ৮ ০ 
ঝিনি তা খি তা _- খিখি। 
তি ০ গু 


সংগীতদশিকা ১৭১ 
(লঘু) ঝা! খি -_ গুরুগুরুগুরুগুরু তা -- তা __ 
৯ রি [০ ৮২ ্ 
খিখিতা খি তা--খিখি॥ 
৩ 0 ১৫ ০ 


বড় দ্ধপক তাল ১২ মানা 
লওয়া। 


১৮ | (গুরু) ঝা গুরুগুরুগুরগুরু ঝা ঝা। 
১৫ “সহি টে 


ঝেন দা ঝা বাঁ তা বা ঝা ঝা1। 
৯২ 


(লঘু) ঝাঝা তাত1-_গুরুগুরুগুরুণ্ডরু 


০ 
৯৫ 


তা _ তিন্‌ দা তিন্‌ দা খিখি তাখি॥ 


্‌ 


ছোট রূপক ভাল ৬ মাত। 
লওয় | ূ 
১৯। (গুরু) ঝ1 গুরুগুরু জাঘি নাক তিনি তিনি। 
০ সস ৯ সা সপ 
৯৫ ২ 9 
(লঘু) তা গুরুগুরু তাত তা খি খি॥ 
বা স্পট 
১ ই ০ 
চঞ্চুপুট ভাল ৮ মাত্র। 
২০ | গেদ্দা গিঘি নেদা ঘি, গেদদা খিখি নেতা খি॥ 


১ 0 ৯৫ 0 


যর্ত অথ্যায় 
॥ স্বরলিপি (13০00901018 5556510 ) ॥ 


স্বর সমূহ ও কতকগুলি চিহ্কের সাহায্যে সঙ্গীতকে লিপিবদ্ধ 
করাকেই স্বরলিপি বলা হয় ! কিন্ত্ব এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে 
কণ্সঙ্গীতের স্থলে স্বর, তাল চিহ্ন ও কথা এবং যন্ত্র সঙ্গীতের স্থলে 
স্বর, বিভিন্ন যন্ত্র সম্পর্কে বিশিষ্ট সাক্কেতিক শব ও তাল চিহ্ছের 
সাহায্যেই স্বরলিপি করা হইয়৷ থাকে । 


প্রয়োজনীরতা- সর্ববধ্বংসী কালের কবল হইতে সঙ্গীতকে 
রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় স্বরলিপি । স্বরলিপির সাহায্যে 
ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গীতকে সম্পূর্ণরূপে ধরিয়া রাখিতে ন1! পারিলেও 
বহুলাংশে উহাকে রক্ষা করা সম্তব। সঙ্গীত গুরুমুখী বিদ্ু।| 
গুরুর সাহায্য ব্যতীত কেবল মাত্র স্বরলিপির সাহায্যে উহা আয়ন্ত 
করা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু উপযুক্ত গুরুর নিকট সঙ্গীত 
শিক্ষা লাভ কর! সত্বেও নান! কারণে অনভ্যাসের দরুণ ভুলভান্তি 
ঘটিলে ন্বরলিপির সাহায্যে অনেকটা শুধরাইয়া লওয়া যায়| প্রত্যহ 
স্বগ্ুহে সঙ্গীত শিক্ষকের সাহাযা লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় 
এমতাবস্থায় শিক্ষকের নিকট তালিম পাওয়] গান বাজনার প্রাত্যহিক 
অভ্যাসে স্বরলিপি অনেকটা সাহায্য করে। স্বরলিপির এই 
প্রয়োজনীয়তা কেবল মাত্র নবীন সঙ্গীত সাধকদের জন্যই নম 
প্রথিতষশা সঙ্গীতজ্ঞদের পক্ষেও উহ! অপরিহার্য | স্মৃতিশক্তি যতই 
প্রখর হউক না কেন উহা যে কখনও ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইবে 
না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। এরূপ স্থলে একমাজ্ঞ ক্বর- 
লিপিই আমাদিগকে সত্যের পথে স্থির রাখিতে পারে । 


সংগীতদশিক! ১৭৩ 


স্বরলিপির অভাব জনিত ক্ষতি- খুষ্জন্মের তিন হাজার বত্সর 
পূর্বেকার প্রাীন যুগের সিন্ধু সভ্যতার সময় হইতে আরম্ত করিয়া 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগে সাহিত্য, 
শিল্প ও স্থাপতোর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত কলাও যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছিল। কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে ত্বরলিপির প্রবর্তন না হওয়ার 
দরুণ আমরা সঙ্গীতের তত্কালীন অমূল্য রত্বরাজি হইতে চিরতরে 
বঞ্চিত হইয়াছি। বৈদিক যুগে (ধুঃ পুঃ ২০০০ ) সামবেদ কি ভাবে 
গাওয়া হইত, অমর গায়ক ও রাগশিল্লী তানসেন এবং তাহার পুর্ব 
ও পরবস্তা কালের স্থুবিখ্যাত গায়ক বাদকেরা কি স্বতন্ত্র প্রণালীতে 
গান বাজনা করিতেন এবং তানসেনের সমসাময়িক কালের বাংলা- 
দেশের অমূল্য সম্পদ কীর্তুনের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের নিকট 
কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। স্বরলিপির অভাবে কেবলমাত্র গুরু 
পরুম্পরার পথে আমাদের নিকট যে সঙ্গীত-ধারা আসিয়া পৌছিয়াছে 
উহা হয়ত পুর্ব পূর্ব যুগের একটা অপত্রংশ মাত্র। সঙ্গীতের 
ুর্বাচার্যগণের প্রথর স্মৃতি শক্তি, সংযম, একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং 
কঠোর সাধনার সহিত উত্তর কালের চঞ্চলমতি, অসংযত এবং 
সাধনাবিমুখ সঙ্গীতজ্ঞদের তুলন? করিলেই বোবা! যাইবে গুরুপরম্পরায় 
সঙ্গীত আজ কোন্-পথে। 


স্বরলিপির ক্ষেত্রে জ্যোভিরিক্ত্র নাথ ঠাকুর এবং পণ্ডিত 
ভাতখগ্ডের অমর অবদান__বাংলাদেশে এবং অবশিষ্ট ভারতবর্ষে 
বহুল প্রচারিত স্বরলিপির মধ্যে ঘথাক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
আকার মাত্রিক স্বরলিপি এবং পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রবন্তিত স্বরলিপি 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য | যাবতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত আকার 
মাত্রিক স্বরলিপি .পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । রবীন্দ্র 
সঙ্জীতের সঙ্গে জ্যোতিরিন্্র নাথ ঠাকুরের নাম চিরস্্রণীয় হুইয়! 
থাকিবে । 


১৭৪ সংগীতদশিকা 


ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জনক পণ্ডিত ভাতথণ্ডে তাহার 
অনন্য সাধারণ স্থজনী প্রতিভ৷ উদ্ভুত স্বরলিপির সাহায্যে আমাদের 
তথাকথিত গুরুপরম্পরালন্ধ মার্গসঙ্গীতকে স্বরলিপিবদ্ধ না করিলে 
হয়ত কালক্রমে উহা শ্মশান কিম্বা কবরে আশ্রয় লাভ করিত। 
স্থদীর্থ চল্লিশ বসরকাল তিনি অভূতপুর্বব অধ্যবসায় এবং শ্রমনিষ্টা 
সহকারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদ, নগরী ও দেশীয় রাজ্যে পরিভ্রমণ 
করিয়া বিভিন্ন ঘরানার হিন্দু ও মুসলমান ওস্তাদদের অসংখ্য গান 
শাস্সোক্ত নিব্ুমানুসারে পরিশুল্ধান্তে স্বরলিপিবদ্ধ করিয়া ভারতীয় 
ধবংসোম্ুখ মার্গ সঙ্গীতকে অমরব্দান করিয়1 গিয়াছেন | ভারতী 
সঙ্গীত এবং কৃণ্টির ইতিহাসে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের নাম চিরকাল 
স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । 


॥ স্বরলিপির ভ্রমবিকাশ সন্মেন্ধ সংক্ষিপ্ত আলোচন। ॥ 


মোহন-জো-দাড়োর (খুঃ পুঃ ৩০০০ ) খনন ( ₹১:০:৪6190 ) 
হইতে প্রাগ বৈদিক যুগের সঙ্গীতের উত্কর্ষতা সম্বন্দে কতকটা নিদর্শন 
পাওয়া গেলেও তশ্কালে কোনও সাংগীতিক সঙ্কেত প্রচলিত ছিল 
কিন! তাহার কোনও এঁতিহাসিক নজীর পাওয়া যায় না। বৈদিক 
তথা সামগানের যুগে (খ্ঃ পৃঃ ২০০০) সঙ্গীতের বিকাশ বড় কম 
হয় নাই অথচ ব্রাহ্গণ, সংহিতা, শিক্ষা প্রভৃতিতে স্বরলিাপির কোনও 
উল্লেখ নাই | নারদী শিক্ষায় রাগের নামোল্লেখ আছে । ভরতনাটা 
শান্সে জাতিরাগের উল্লেখ স্থুস্পষ্ট এবং কি কি বৈশিষ্ট্য থাকিলে 
স্বর সমন্ব়কে রাগ বলা যাইতে পারে তাহারও নির্দেশ পাওয়া 
যায় কিন্তু সেখানে স্বরলিপির কোনও উল্লেখ নাই । নারদের 
মকরন্দেও স্বরলিপির সন্ধান পাওয়া যাঁয় না| '১৩শ শতাব্দীতে 
শার্জদেবের রত্বাকরে আমরা সর্বপ্রথম সাংগীতিক সঙ্কেতের পরিচয় 
পাইয়া! থাকি । শাঙ্গদেব €(১২১০--১২৪৭ খ্বঃ) তীহার রতাকরে 


সংগীতদশিকা ১৭৫ 


রক্তগান্ধারী রাগের নিম্গলিখিত স্বর সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
যথা-_ 


সাসাপাপামামা গাগা 
করতিল ক ভু ০ ষ 


পানীসাসাগাসাপা নী 
তং ০ বাল রর জ নি 
মাপধাপামাপাধপমগ।মা মামা মামা মা মা মা 
৭ বিড ০ ০ ০ ১০ ০০ তিং ০ ০ ০ ০ ০ ৪ ০ 


ত ০ শু ০০ ক ০] ৫ রে ূ ০৪ ০ ০ ০০ ০ ০ ও ০০ 


ধানী পা মপ ধানী পা পা] মা পা মামপ ধা নীপাপা 


) ০০ ০৫ ০০ ০ ০ ০৫ ০ ধ ০০ ০ 
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০ ০ ০ 


এখানে মন্দ্রপগুকের চিহ্ন (০),-নি ধা পা 
তার সঃ ৮» €1 »-_সা রী গা 
বিভিন্ন স্বর একক হইলে সা তরী গা মাপা ধা নী এবং অন্য 
স্বরের সহিত যুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হইলে সর গম পধনি এইরূপে 
প্রয়োগ করা হইত । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাকে স্বরলিপি আখা! 
দেওয়া যায় না। কারণ ইহাতে কোমল এবং তীব্র স্বর, মীড়, তাল 
এবং স্বরলিপির অন্ঠান্থ আনুষঙ্গিক চিহ্ন সূচিত হয় নাই। ১৫শ 
শতাব্দীতে বিকানীরের রাণা কুস্ত প্রণীত “সংগীতরাজ' গ্রন্থেও 
রত্ভতাকরেরই অনুকরণে লিখিত স্বরলিপি দেখ! যায় । রাগবিবোধ 
( ১৬০৯ খুঃ) এবং সংগীত পারিজাতে € ১৭০০ খ্বঃ) ও স্বরলিপি 
সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় না। কাজেই দেখা যাইতেছে ১৩শ শতাব্দীর 
মধাভাগ হইতে ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ অর্থাৎ ৬০০ বুসর স্বরলিপির 
কোনও অনুশীলন হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাদ্ধে স্বরলিপি 
লিখিবার প্রণালী এইরূপ ছিল-_ 


স, রে, রে, গ, গ, ম, ম, প ধ, ধ, নি, নি, স 


১৭৬ সংগীতদশ্রিকা 


কোমলের উপরে ।- র লেখা হইত । কড়ি মধ্যম ম। 

মন্দ্র স্বরের নীচে শুন্য-নি ধ এবং তার স্বরের উপরে 
শৃন্য-স রে গ। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বনামধন্য রাজ! সৌরীন্দ্রমোহন 
ঠাকুর প্রথমতঃ ইংরেজী টনিক সোল্ফা.তৎপর ম্টাফ নোটেশানের 
অনুকরণে এতদেশীয় সঙ্গীতের সাংগীতিক সঙ্কেতের প্রচলন করেন। 
সৌরীন্দ্রমোহনের অনুপ্রেরণায় কুষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাহার 


সঙ্গীত শিল্ত আসাম গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া ষ্টাফ, 
নোটেশান প্রচার করেন কিন্তু উহা গুণীসমাজে সমাদর লাভ করে 
নাই। তুপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষাদ্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 
আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রবর্তন ও প্রচার করেন। এই পদ্ধতি 
বাংলাদেশের গুণীসমাজে পরমসমাদরে গৃহীত হয়। 


বর্তমান কালে উন্তর-ভারতীয় সঙ্গীতে বহুল প্রচারিত 
স্বরলিপি পদ্ধতির মধ্যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের এবং পণ্ডিত বিষুওদিগম্থরের 
প্রবর্তিত পদ্ধতির (উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াদ্ধে প্রবন্তিত ) উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। উপরোক্ত পদ্ধতি দুইটীর মধ্যে পণ্ডিত 
ভাতখণ্ডেজীর পদ্ধতিই অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল এবং বিজ্ঞানানু- 
মোদিত | নিন্গে পঞ্জিত ভাতখণ্ডের এবং আকার মাত্রিক ম্বরলিপির 
সাংগীতিক সঙ্কেত প্রদত্ত হইল । 


ভাতখগ্ডেজীর স্বরলিপি পদ্ধতির সক্কেত £-- 
(ক) সাতটা শুদ্ধ স্বর--সা রে গম প ধ নি। 


(খ) পাঁচটা বিকৃত স্বর-_রে গ ম ধ নি। 


(গ) মন্দ্রশ্বর--নি ধ প। 


সংগীতদশিকা লন 


ঘে) তার স্বর-_সা রে গ। 
(ঙ) একমাত্রার অন্তর্গত হইলে *+-' এইরূপ চিহ্ন ছারা! 


যুক্ত হয়। 

চে) মীড় চিহ্র__ 

(ছ) স্বরের পংক্তিতে স্বরের পুনরুক্তি “-_' এইরূপ চিহ্ন 
দ্বারা বোঝান হয় | 


(জ) “5' এইরূপ চিহ্ৃকে অবগ্রহ বলা হয়। উহা শব্দের 
পংক্তিতে থাকিয়া শন্দান্তের স্বরবর্ণ ধ্বনির সাহায্যে 
মাত্রা সূচিত করে। একই মাত্রায় ছুইটি অবগ্রহ 
থাঁকিলে প্রত্যেকটি অদ্ধ, তিনটি থাকিলে এক তৃতীয়াংশ 
এবং চারিটি থাকিলে এক চতুর্থাংশ মাত্র! বুঝিতে 
হইবে । 

(ঝে) কোনও স্বর €) এইরূপ যুক্ত বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ 
হইলে মুল স্বরটিকে যথাক্রমে একটি উপরের স্বর এবং 
একটি নীচের স্বরের সহিত যুক্ত করিতে হইবে | যথা - 
(সা)_রে সানি সা, (ম)-প মগম,(প)-ধপমপ। 


(ঞ) কোনও ত্বরকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়া মুল স্বর গাওয়া 
ৃ হইলে উক্ত ঈষস্পৃষ্ট স্বরকে 5০€-0০90, কণ, 
ভূষিকা বা স্পর্শ স্বর বলে। এ স্করটিকে অপেক্ষাকৃত 
ছোট অক্ষরে মুল স্বরের বাম পার্থে শীর্ষভাগে লিখিতে 


ধ গ 
হয় যথা প, ম ইত্যাদি। 
(উ) «|; এইরূপ চিহ্ের সাহায্যে তাল-বিভাগ বোঝান হইয়া, 
থাকে । যথা_দাদ্‌রা তাল__১ ২ ৩1৪ ৫ ৬ 
৯৫ 0 


১৭ 


১৭৬৮ সংগীতদ্ঘগিকা 


($) ৮; এই চিহ্ন দ্বারা সম্‌ অথবা প্রথম ভালি এবং 
২, ৩, ৪ প্রভৃতির সাহায্যে বথাক্রমে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ 
তালি সুচিত হয় । “০ এইরূপ চিহ্ন দ্বারা ফাক অথবা 
খালি বোঝায় । 


জ্যোতিরিজ্নাথ ঠাকুরের আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির 
সঙ্কেত 2 


€ক) সরগমপধ ন-সপ্তক। খাদ সপগুকের চিহ স্বরের 
নীচে হসন্ভ যথা" নি, ধ. এবং উচ্চ সপ্তকের চিহু, স্বরের 
মাথায় রেফ যথা--সঁ,র। 


€খ) কোমল র-্খ, কোমল গ-জ্ঞ, কড়ি ম-ন্গ, কোমল 
ধ-দ এবং কোমল ন-ণ। 
(গ) তাল-বিভাগের চিহ্ন, পার্থে এক একটি দাড়ি । 


€ঘ) তালের একফেরা হইয়া গেলে দাড়ির স্থলে “07 এরূপ 
একটি দগু-চিহ্ন বসে। প্রাক প্রত্যেক কলির আরস্তে 
ছইটি দণ্ড বসে ও যেখানে গান একেবারে শেষ হয় 
সেখানে চারিটি দণ্ড বসে। 


€ঙ) পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ অস্থায়ীতে প্রত্যাবর্জনের চিহৃত্বরূপ 
ছুইটি করিয়া “দ” বসে। কোন কলির শেষে] এই 
যুগল দণ্ড এবং সব শেষে ছুই জোড়া দণ্ড দেখিলেই 
অস্থায়ীর প্রথমে যেখানে যুগল দণ্ড আছে সেইখান হইতে 
আবার আরম্ভ করিবে । 


€চ) অস্থাক্ীর আরস্তে, 17 এই যুগল দণ্ডের বাইরে গানের 

ং₹শ গান ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিবে ; কারণ 

প্রত্যেক কলির শেষে এই অংশটুকু “* এইরূপ উদ্ধৃতি 
চিহ্বের মধ্যে পুনঃ পুনঃ লিখিত হুইয়া খাকে। 


পীতদশিকা বর 


(ছ) 


€জ) 


€ঝ্) 


তালসমুহ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হুইক্সা ১, ২, ৩, ৪, ০ 
ইত্যাদি সংখ্য1 দ্বারা চিহ্তিত হইয়া থাকে । “০” শুন্য 
চিহ্ন থাকিলে ফাক এবং যে সংখ্যার শিরোদেশে 
রেফ-চিহ্ু থাকে তাহাই সম্‌। 

একমাত্র। -11 অন্ধমাত্রা।_ঃ1 ছুইটি অদ্ধমাত্রা, ঘথ। 
“সরা' | চারিটি সিকিমাত্রা, যথা _“স র গমা'। ছুইটি 
সিকিমাত্রা, যথা_-সরঃ| একটি অর্ধমাত্রা ও ছুইটি 
সিকিমাত্রা মিলিম়া। একমাত্রা, যথা - সঃ গরঃ | একটি 
দেড়মাত্রা ও একটি অদ্ধমাত্র। মিলিয়! ছুইমাত্রা, ষথা-- 
রাঃ গঃ | 

কোন আসল স্বরের পূর্ব্বে যদি কোন নিমেষকালস্থায়ী 
আনুষঙ্গিক স্বর একটু ছু'ইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে সেই 
০০-০৮০০৪৪ স্বরের বাম পার্খে লিখিত হয়, 


- গ 
যথা- বারা । আসল স্বরের পরে কখনে। কখনো। 


অন্য স্বরের ঈষৎ রেশ লাগে ; তখন এ স্বর ক্ষুদ্র অক্ষবে 
দক্ষিণ পার্থে লিখিত হয়, যথা রাস । 


€এ৪) বিরামের চিহ্ন ও মাত্রাসমুহ্ের চিহ্ন একই ; হাইফেন- 


বজিত হইলে এবং স্বরাক্ষরের গায্সে সংলগ্ন না থাকিলেই 
সেই মাত্রা বিরামের মাত্রা বলিয়া জানিবে । সুরের 
ক্ষণিক স্তন্ধতাকে বিরাম বলে। 


্ 
€ট) অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাড়ি, যথা__সা। 


€5) 


এইখানে একেবারে থামিবে ; নতুবা এইখানে থামিয়া 
গানের অন্ক কলি ধরিবে। 
পুনবাবৃত্তির চিহ্ন এই (1 গুল্ফ বন্ধনী, এবং পুনরাবৃত্তি- 
কালে কতকগুলি স্বর বাদ দিয়! যাইবার চিহ্ন এই €) 
রক্রে বন্ধনী, যথা সারা গা! (মা পা) ধা না)। 


১৮০ সংগীতদশ্িকা 


(ড) পুনরাবৃত্তিকালে কোনো স্বরের পরিবর্তন হুইলে, 


শিরোদেশে এই [ ] ব্র্যাকেট চিহ্ের মধ্যে পরিবত্তিত 
[রাগামা] 


স্বরগ্ুলি স্থাপিত হয় ; যথা-1 সারা গ 7 এবং কলির 
শেষে যুগল দণ্ডের মধ্যে ও সব শেষে দুই জোড়া যুগল 
দণ্ডের মধ্যে এই ] ] ব্রাকেট চিহ্ু বসে ; যথা---| [117 
11 [71111 
(ঢ) কোনে! একস্বর যখন আর এক স্বরে বিশেষরূপে 
গড়াইয়া যায়, তখন স্বরের নীচে এইরূপ ১ চিহ্ন থাকে 
হবার | 
(৭) যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর না থাকে, তখন 
স্বরগুলির মধ্যে হাইফেন €-) চিহ্ন বসে এবং গানের 
পংক্তিতে শুণ্য ( ০ ) চিহ্ন দেওয়া হয়, যথা-_সা7711! 
অথবা সা -রা -গা -মা ইত্যাদি । 
তু ০ ০ ৩০ তু ৩০ ০ ০৩ 
॥ দগুমান্রিক স্বরলিপি পঞ্ছতির সঙ্কেত ॥ 
সপ্তন্বর যথা £--সখগমপধনি 
“১, পত্রিকোণ' এই চিহৃটি কোমল স্বরের মাথায় বসে । 
যথা £ -খ, গ, ধ, নি। 
£117 “পতাকা” চিহ্ুটি কড়ি মধ্যমের মাথায় বসে । 
যথা £-ম। 
। এই দণ্ড চিহ্ন ১ মাত্রা নির্দেশক ও ত্বরের উপরিভাগে 


দণ্ডের আকারে ব্যবহান্ধ কয় ও দণ্ডের সংখ্যানুপাতে মাত্রাসংখ্যাও 
বন্ধিত হয় । যথা £-- 


1 ) 11] ॥॥ 
স (একমাত্রা) স্‌ (ছুইমাত্র) স(তিনমাত্রা) স 'চারুমাত্রা)। 


ংগীতদ্দশিকা ১৮১ 


“৬ € অর্ধচন্দ্র ) অগ্ধীচন্দ্র এই চিহ্ৃটি “অপ্ধমাত্রা” নির্দেশ করে । 
যথা £--স] 


“১৫” ( ডমরু ) ডমরু এই চিহ্ৃটি “সিকিমাত্রা” নির্দেশ করে । 
০ 
যথা £__-স। 


৬৮ এই চিহ্টি “বারআন মাত্রা” নির্দেশ করে । 
যথা ১৯৮ 





এক মাত্রায় একাধিক স্বর উচ্চারিত হইলে সেই হ্বরগুলি 
।কসঙ্গে লিখিত হইয়! তাদের উপরে একটি দণ্ড চিহ্ন বসিবে। 
] 1 | 
যথা £_-সস,সসস,সসসস। 


£ "7 এই বিন্দু চিহ্ন তারসপগুকের স্বরের উপরিভাগে এবং 
দার] সপ্তকের স্বরের নিন্গভাগে বাবত হয় । 


যথা £-স এবং নিি। ' 
মধ্য সগ্তকের স্বরে কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না। 
যথা £-_স, খ, গ. ম ইত্যাদি । 
“7 এই সরলরেখ। “আশা” নির্দেশক ও স্বরের নীচে বসে। 
যথা £-_ সঞ্চগম | 
_.* দুইটি সব্ূলরেখা “মীড়” নির্দেশক । 
ষথ। ২ মগ, । 


“১7, “গজকুস্তাকৃতি” এই চিহ্নটি কম্পন নির্দেশ করে ও 
বরের উপরে বসে। 


যথ। £--স- (সস) | 


১৮২ সংগীতদণ্ধি, 
খ গ 
“স্পর্শ স্বর” বা “ষ”গ এইভাবে লেখ। হয়, থা 5- স, খ। 
«[ ]” দ্বিতীয় বন্ধনী-এর মধ্যশ্থিত স্বর ২ বান্র গাহিতে হয় 


যথা £--1 সঙ্গম 1 


£ () 3 দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রথম বন্ধনী । পুনরার্‌ 
কালে প্রথম বন্ধনীর “অংশ” ত্যজ্য। যথা £_1 সঞ্। (গম) পধ 
অর্থাৎ দ্বিতীয়বার গাওয়ার কালে (গম) এই অংশটুকু গাহি, 
হইবে না। 

“5” যতি বা বিরাম চিহ্ন । এই চিহ্ন স্বরের উপরে বসে 
এঁ চিহ্নিত স্থানে বিরাম নিয়! পরবস্তী অংশ ধরিতে হয়। 


১,২৩,৪,০,+, এই চিহ্ুগুলি তাল নির্দেশক ও স্বরপংভ্তি 
উপরে থাকে । 


১-.১ম তাল, ২-২য় তাল, ৩- ৩য় তাল, ৪- ৪র্থ তা 
০-ফাক, +-7 সম্। 


॥ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিজ্প দপ ॥ 


উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলিতে সাধারণতঃ গ্রবপদ, ধামার এ, 
খ্যায়ালকেই বুঝায় কিন্ত ব্যাপক অর্থে ঠংরী, টগ্সা, গজল, তারান 
চতুরংগ, সরগম এবং লক্ষমণ-গীতকেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্তু 
বলিয়া ধরা হয়। নিন্সে উহাদের প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত পরিচ 

হুইল । 


জ্সবপন্র-_ ্রুবপদ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নিবদ্ধ প্রবন্ধ সঙ্গীত 
অনেকে এর অর্থ করেন “প্র” অর্থে স্থির ও পবিত্র এবং "পদ" আ 
গান । অর্থাৎ স্থির ও পবিত্র গান। এঞ্রুব' শ্রবন্ধা খে 


সংগীতদহ্ষিকা! ১৮৩ 


ফ্রুবপদ গীতিধারায় সৃষ্টি )) খ্র্রীষ্টীয় ৫ম-৭ম শতকে মতঙ্গের 'বৃহদেনী” 
১ম-১১শ শতকে পার্থদেবের “সঙ্গীত সময়সার' ও গ্রীষ্ঠীয় ১৩শ 
শতকের প্রথমে শাঙ্গদেবের “সঙ্গীত-রত্বাকর' । গ্রন্থগুলিতে এলা; 
একতালী প্রকৃতি প্রবন্ধের সঙ্গে গ্রুব-প্রব্ধে বিবরণ আছে । (্রেব- 
পর্দের উৎপত্তি গ্রুব-প্রবন্ধ-ীতি থেকেই 1) রাজ! মানের কিছু 
পুর্ব্বে এই প্রবন্ধগীতির অনুশীলন অনেকটা মন্থর হয় । রাজা মান 
নূতন ধারায় তাকে পুনরাক্স সঙ্গীতসমাজে প্রচলন করেন । সুতরাং 
স্ষ্টি করার নয়, প্রচলন করার কৃতিত্ব রাজা মানের ৷ (মোগল 
সম্রাট আকবরের রাজসভায় ঞ্রুবপদেরই সমধিক অনুশীলন ও আদর 
ছিল। তীহার সভায় বনু প্রুবপদ গীতির শিল্পীই ছিলেন । তাহাদের 
মধ্যে অমর স্রশিল্পী তানসেনের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ॥ 
তানসেন বুন্দাবনের হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন । হরিদাস স্বামী, 
মিয়াতানসেন, নায়ক গোপাল, নামক বৈজু, চিন্তামণি মিশর প্রভৃতি 
স্থবিখ্যাত খ্রুপদীয়ার রচিত গান আজও আমর! শুনিতে পাই। 
মিয়-তানসেনের বংশধর উজীর খা! এবং মহন্মদ আলী খা! রামপুর 
ফ্েটের সভা গায়ক ছিলেন 1 ১তৎকালে শ্রপদ গান হিন্দি, উর্দু, 
কিংবা ব্রজভাষায় রচিত হইত। গ্রুপদ খেয়ালের অপেক্ষা! অধিক 
বিস্তুত। ইহাতে সাধারণতঃ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ 
এই চারিটি তুক (খ্রপদের অংশ ) থাকে । কোন কোন খূুপদে 
কেবলমাত্র স্থায়ী ও অন্তরাও দেখা যায়। প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ 
ধুপদ মাত্রেরই ৪টি তুক থাকিত এবং প্রতি তুকে কম পক্ষে 
তিন চারিটি চরণ থাকিত। হিন্দুস্থানে কেহ কেহ শ্রুপদ গানকে 
জোরদার অথবা মর্দানা গান বলিত।) এরূপ বলিবার কারণও 
ছিল। (প্রকৃতপক্ষে, বলিষ্ঠ, স্থসংযত এবং উত্তম সাধক না হইলে 
যথাযথভাবে "ঞ্রুপদ গান করা একেবারেই অসম্ভব | ধ্রপদ গান 
প্রধানতঃ বীর, শৃঙ্গার এবং ভক্তিরস ব্যঞ্জক এবং উহার ভাষা 
গান্তীর্যাপুর্ণ | উহা বেশীর ভাগ চৌতাল, স্থুরঞ্কাক, ঝাপ, তীক্রা, 


১৮৪ সংগীতদগ্গিক। 


ব্রচ্ম এবং রুদ্রতালে গাওয়া হইয়া থাকে । ধ্রুপদ গায়ককে 'কলাবস্ত, 
এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কলাবস্তদিগকে তাহাদের বাণী অনুসারে 
খণ্ডার, নোহার, ভাগর এবং গোবরহার এই চার শ্রেণীভুক্ত করা 
হইয়াছে। উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত গায়কদের বাণীর বিষয়ে 
কোন নিশ্চিত মত দেওয়া যায় না তবে কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞের 
মতে প্রাচীনকালে গীতি বা গানের শুদ্ধা, ভিন্না, বেস্রা, গৌঁড়ী, 
সাধারণী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রচলিত রীতি হইতেই এ বাণীগুলির 
উৎপত্তি হইয়াছে । ইহাতে মীড়, গমক ও বোলতান ব্যবহার করা 
হয় এবং মুল গানটিকে দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ প্রভতি বিভিন্ন 
ছন্দে গাওয়া হয়।। 

প্রাচীন সঙ্গীতশান্ত্রে গীতিধারার প্রকৃতির পরিচয় আছে। 
মতবাদী শাস্স্রীরা তাহাদের পরিচয় দিতে গিয়া! বলিয়াছেন £__ 

শুদ্ধা-_বক্র এবং সুমিষ্ট স্বরের গীতি । 

ভিল্প! _ সুন্মন, বক্র, মধুর এবং গমক বিশিষ্ট গীতি | 

গোঁড়ী__ গম্ভীর, মন্দ্রমধ্য-তার স্থানে গমক যুক্ত মধুর গীতি । 

সাধারণী-মন্দ্র স্থানে কম্পিত এবং দ্রুততর স্বরবিশ্যাসের 

সাহায্যে হ'কার ও উ'কার যোগে রচিত গীতি। 
বেস্রা_-অত্যধিক বেগযুক্ত স্বরসমগ্টি-রচিত স্থমধুর গীতি । 


(উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পধ্যন্ত ফ্রুবপদ বিশেষ লোক প্রি 
ছিল। তশ্পরবন্তা কালে ক্রমশঃ খ্যাল গানই অধিকতর লোকপ্রিয 
হইয়া উঠে। বর্তমান কালে ফ্রুপদ গানের চর্চা খুবই কম হইয়া 
থাকে । ভারতীয় মার্গ জঙ্গীতকে. পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে 
পুনরায় ধরপদের চর্চা ও বহুল প্রচার অপরিহার্য ।) 


-_ধমার আসলে একটি তালের নাম কিন্ত গ্রচলিত 
কথায় হোরী নামক প্রবন্ধ ধমার তালে গাওয়া হইলে উহ্হাকেই 
“খমার' (গান ) বলা হইয়া খাকে | হোরী প্রবন্ধে প্রধানতঃ বাধা 


সংগীতদশ্শিক! ১৮৫ 


'কুষ্ণের বসস্তকালীন লীলাবর্ণনা করা হইক্স! থাকে । ফ্রুপদের হ্যায় 
খমারেও তান প্রয্মোগ করা হয় না__ইহাতে বোলতান, মীড় ও 
গমকের ব্যবহার করা হয় এবং উহ্না দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ এবং 
অন্যান্য নান] প্রকার স্থললিত ছন্দে গাওয়া হয় । সাধারণতঃ 
প্রপদীয়ারাই ধমার গাহিয়া থাকেন কিন্ত কোন কোন খেয়াল 
'গায়ককেও প্রারন্তে ধমার গাইতে গুন] যায়। 


র্ধেরাল_ ফ্রুবপদের ভিত্তিতেই খেয়ালের উৎপত্তি হইয়াছে । 
/খেয়াল ফার্সী শব্ধ । এই শ্রেণীর গানে গায়কের ফধ্রবপদের অপেক্ষা 
অনেকটা স্বাধীনতা আছে । ইহাতে মুল গানের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে 
রাগ বিশেষের স্বতন্ত্র নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন স্বর সমন্বয়ে স্বললিত 
ছন্দে বদ্ধ করিয়! খেয়াল রীতি অনুযান্নী গাওয়! যায় | ইহা! তান, 
বোলতান, মীড়, গমক সহকারে নানাবিধ বিচিত্র ছন্দে গাওয়। হইয়া 
খাকে। জৌনপুরের স্থলতান হুসেন শকি এই ঢংয়ের গানের 
প্রচলন করেন । মোগল বাদশাহ মহম্মদ শাহের ( ১৭১৯--১৭৪০ ) 
দরবারে নিষ্কামত থা বা সদারঙ্গ নামে একজন প্রসিদ্ধ বীণকার 
সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন | তিনি এবং অনেকের মতে অদারঙ্গও কয়েক 
সহুজ্র খ্যাল গান রচনা করেন । আজকাল সমগ্র হিন্দুস্থানে তাহাদের 
বুচিত অনেক গান গাওয়া! হইয়া থাকে । তীহার1 তীহাদের 
শিষ্ঠদিগকে খ্যাল গান শিখাইয়াছিলেন কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই 
নিজেদের বংশের কাহাকেও খ্যাল শিখান নাই। আধুনিক কালে 
আমৰ! যে ধ্যাল গান শুনিয়! থাকি উহা! প্রধানত: সদারঙ্গ, অদারজ 
এবং তাহাদের শিশ্যপরম্পরায় প্রচারিত) গোয়ালিয়র ফ্টেটের হোদ্দ, 
খা, হোস্হ্‌ খা, নোখ,, খা এবং তাহার্দের পুর্ববপুরুষ নখন পীরবক 
সদারজ-অদারঙক্গের ঘরানার গায়ক বলিয়া পরিচিত । 


হষেন' শফির প্রচারিত খ্যালে ৪টি তুক ছিল উহাদিগকে 
“ওলার' বলা হইত। আজকাল খ্যালে যাত্র স্থায়ী ও অন্তরা এই 


১৮৬ সংগীতদশিকা 


হুইটি তুক আছে । আজকাল সাধারণতঃ খ্যাল ছুই প্রকার বলিয়া 
মান! হয়--বড় খ্যাল ও ছোট খ্যাল। সে সব খ্যাল তিলওয়াড়া, 
ঝুমরা, বিলম্ঘিত একতাল প্রভৃতি তালে গাওয়া হইয়া থাকে 
তাহাদিগকে বড় খ্যাল বলে। বড় খ্যালের গতি ধ্রপদের মত 
এইজন্/ উহা খুব বিলম্বিত লয়ে চলে এবং বিশেষ রূপে অলঙ্কত 
হইয়া থাকে | ইহার প্রকৃতি গাস্তীর্যযপুর্ণ | ছোট খ্যাল ত্রিতাল, 
একতা ল, দাদর।, ঝাঁপতাল প্রভৃতি মধ্য এবং ভ্রতলয়ের তালে গাওয়া 
হইয়৷ থাকে । ইহার প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত চঞ্চল 


সরগম, তেলান।, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, রাগমালা, কওয়াল এবং 
কলওন' প্রভৃতিও খ্যালের অন্তর্গত । 
₹/সরগীম অথবা স্বরমালিক_ কোনও রাগবিশেষে ব্যবহৃত 
স্বরসমুহের মনোরঞ্জক এবং তালবদ্ধ রচনাকে “সরগম' বলা হয়। 
বিগ্ভার্থীদিগকে স্বরজ্ঞান ও রাগজ্ঞানে সুদক্ষ করিয়া তোলাই 'ইহার 
মুখ্য উদ্দেশ্য | 
/তরানা বা তেলেনা_ না, না, তা, রে, দানি, ওদানি, তালুম; 
ইয়াললি, ইয়ালুম, তদারেদানি ইত্যাদি বোল কোনও রাগবিশেষে 
ব্যবহৃত স্বরসমুহের সাহায্যে বিভিন্ন দ্রুত তালে গাওয়া হইলে 
উহাকে তেলেনা বলে। তেলেন৷ গানের অংশবিশেষে তবলা বা 
পাখোয়াজের বোল এবং সরগমও ব্যবহার করা হয় | | 
উ%ত্রিবট-_ইহা অনেকটা তেলেনার মত ! ইহাতে তিনটি তুকে 
যথাক্রমে আলাপের বোল, বাছের বোল এবং সরগম তালবদ্ধ 
করিয়! গাওয়া হয় । তিনটি তুকের যেখানেই হোক “ত্রিবট' শব্দটি 
ব্যবহার করা হইয়া! থাকে | 
৮/ চতুরজ-_ইহার চারিটি অবরব আছে-_খ্যাল, তরানা, সরগম 
এবং ত্রিবট। ১মভাগে গীতির শব, ২য় ভাগে তরানার বাণী, 
৩য় ভাগে সরগম এবং ধর্থ ভাগে মৃদঙ্গ অথব1 তবলার বানী থাকে। 


সংগীতদণিকা ্‌ ১৮৭ 


১প্রখিমালা-_কতকগুলি বাগ একত্র গ্রথথত করিয়া! পর্ষ্যায় ক্রমে 
তান সহযোগে গাওয়াকে রাগমালা বলে। রাগমালার প্রত্যেক 
রাগের স্বতন্ত্র রূপ পরিস্ফ,্ট করিতে হয় এবং মুল স্থায়ীর সহিত 
যোগাযোগ রক্ষা করিতে হুয়। 


্ও্তয়াল-_কওয়াল বাণীর খ্যাল গায়কগণ নিজেদের আমীর 
খসরুর ঘরানার গায়ক বলিয়া পরিচয় দেন। দিল্লী, লক্ষে এবং 
লাহোরে এখনও এই ঘরানার গার়ক আছেন । হজরত মহন্মদের 
গুণকীর্নই উহাদের গানের বৈশিষ্টা। খালে শুঙ্গার রসাত্মক কথার 
প্রয়োগ অধিক হয়। গ্রপদের গ্যায় খালে গাস্তীর্য্য, শব্দ বৈচিত্র্য 
এবং শুদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় না। | 


র্ঠুরী ঠংবী একপ্রকার ক্ষুদ্রগীত। ইহার রচনা শৃঙ্গার 
রসাত্মক এবং সংক্ষিপ্ত। ইহা প্রধানতঃ কাফী, ঝি'ঝোটি, পিলু* 
বরওয়া, মাড, ভৈরবী, খমাজ ইত্যাদি রাগে এবং পাঞ্জাবী ত্রিতাল, 
যত. দাদরা ইত্যাদি তালে গাওয়া হুইয়! থাকে । ঠংরীতে রাগের 
শুদ্ধতার দিকে তত নজর দেওয়] হয় না। গায়ক জ্ঞাতসারে ভিঙ্গ 
ভিন্ন রাগের মিশ্রণে ঠংরী গাহিয়! থাকেন | লক্ষৌ এবং বারাণসীর 
ঠংরী সর্বাপেক্ষা শর্ণতমধুর এবং লোকপ্রিয়্ । 


টষ্ল! _টগ্প। একটি হিন্দী শব্দ | ইহার রচনা অতি স্থললিত। 
ইহা প্রধানতঃ আদিরসাত্মক । অতি প্রাচীনকালে পাঞ্জাব দেশবাসী 
উদ্পালকেরা অনেকটা এই প্রণালীর গান গাহিত কিন্তু তকালে 
উহ্হার ততটা মাধুর্য এবং বৈচিত্র্য ছিল ন]1। পরবর্তীকালে শোরীমিয়” 
সর্বপ্রথম সভ্যসমাজে এই ঢংয়ের গান প্রচলিত করেন। এই 
গানের রচন1 বেশীর ভাগই পাঞ্জাবী শববহুল। ইহার প্রর্কৃতি 
চঞ্চল। টগ্লার রূপ ঞ্রুপদ ও খ্যাল হইতে সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ ইহার 
রচনায় খুব কম শব্দ প্রয্মোগ করা হয়। টগ্সার স্থাযী এবং অন্তরা 


১৮৮ | সংগীতদণ্রিক। 
এই দুইটী ভাগ অথবা “ভুক” আছে। খ্যালে যে সমস্ত তাল 
ব্যবহৃত হয় টপ্লাতেও সেই সব তাল ব্যবহার করা হয়। টগ্লা 
প্রধানতঃ কাফী, বি'ঝোটি, পিলু, বারওয়া, মণাভ, ভৈরবী, খমাজ 
ইত্যাদি রাগে গাওয়] হইয়া! থাকে । 

গজল-_-অধিকাংশ গজল গান উর্দ, এবং ফার্সা ভাষায় 
রচিত। ইহ? বেশীর ভাগ পন্ত এবং দীপচন্দী তালে গাওয়া! হইয়া 
থাকে । পস্থ্ব তাল মাত্রা এবং তালির দিক হইতে রূপক তালের 
হ্যায় । গজলের রচন] প্রধানতঃ শুঙ্গার রসাত্মক | কোন কোন 
গানের শব্দ রচনা গান্তী্য এবং উচ্চভাব পূর্ণ হইয়া থাকে । ইহাতে 
অনেকগুলি চরণ ( অংশ) থাকে । স্থায়ী ছাড়া অন্য সমস্তগুলিকেই 
অন্তরা বল! হয়। সমস্ত অন্তরাই একস্থরে গাওয়া হইয়া! থাকে । 
গজল ভাল করিয়। গাহিতে হইলে উত্তম ভাষা-জ্ঞান থাকা দরকার | 
টপ্লা ও ঠুংরীর ন্যায় গজলও প্রধানতঃ কাফী, ঝি'ঝোটি, পিলু, 
বারওয়া, মশড, ভৈরবী, খমাজ প্রভৃতি রাগে গাওয়া হুইয়| থাকে । 


৬/লক্ষণমীত-__রাগের লক্ষণ-নির্ণয়কারী গীতকে লক্ষণগীত বলা! 
হয় । ইহা কোনও একটি নির্দিষ্ট রাগে এবং নির্দিষ্ট তালে গাওয়া 
হয়| লক্ষণ গীতে রাগ বিশেষের ঠাট, উহাতে কি কি স্বর লাগে, 
বাদী-সংবাদী কি এবং গাহিবার মোটামুটি সময় বর্ধিত থাকে । 


সভিজ আধার 


॥ বাস্যযন্ত্রপরিচিতি ॥ 

'শীত, বাছ্ভ ও নৃত্য এই তিনটিই সঙ্গীতের এক একটি প্রধান 
অঙ্গ ; সুতরাং ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাগ্যের একটি বিশিষ্ট 
স্থান রহিয়াছে । বাগ্যযন্ত্র মধ্যে কতকগুলিকে আশ্রক্ন করিয়া আছে 
স্থর__ষে যন্ত্রগুলে পাকা ওস্তাদের হাতে পড়িয়া স্থরের স্থরলোক 
স্থ্টি করিতে সক্ষম | আর কতকগুলি যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া আছে 
তাল- যে যন্ত্র গুণী বাদকের হাতে পড়িলে ক ব! যন্ত্র স্গীতকে 
করে স্থন্দর ও সম্পূর্ণ । যন্ত্রসঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীত শাস্সের মতে 
চারিটি পর্য্যায়ে পড়ে এবং সেই যন্ত্রসমুদয়ের নাম যথাক্রমে তত, 
শুধির, আনদ্ধ ও ঘন। যে সকল বাছাযন্ত্রে রৌপ্য, পিতল অথবা 
ীলের তার ব্যবহার করতঃ বাঁজানে। হয় তাহাদিগকে বল! হয় 
তত-যন্ত্র যথা বীণা, সেতার, স্থরবাহার, সরোদ "প্রভৃতি । যে 
সকল যন্ত্র বাশ কাঠ বা অন্য প্রকার ধাতব পদার্থ হইতে প্রস্তত 
হয় এবং যাহাদদিগকে মুখে ফু” দিয়া বাজাইতে হয় তাহাদিগকে বলা 
হইয়া থাকে শুধষির-_যথা বাঁশী, সানাই প্রভৃতি । যে সকল যন্ত্রের 
মুখে চন্মাচ্ছাদন থাকে তাহাদিগকে অবনদ্ধ বা আনদ্ধ বল! হয়-_ 
যথা মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, ঢোলক প্রভৃতি । আর যে সমস্ত বাদ্ধযন্র 
পিতল, কাস প্রভৃতি ধাতু হইতে প্রস্তত করা হয় এবং গীত বাছয 
ও নৃত্য কালে তাল দিবার জন্য ব্যবহার করা হয় তাহাদিগকে বলা 
হয় ঘনযন্ত্র যথা মন্দিরা, করতাল প্রভৃতি | 

এখন দেখা যাইতেছে ঘন্ত্রঙ্গীতের মধ্যে কতকগুলি স্থুর-: 
যন্ত্র__যথ! বীণ!, সেতার, স্থুরবাহার, সরোদ, তন্ুর, সারঙ্গী, একাজ, 
বেহালা, একতারা, দোতারা, গোপীযন্ত্র, বাঁশী, সানাই প্রভৃতি আর 


১৯০ সংগীতদ শিক 


কতকগুলি তালযন্ত্র_ যথা পাখোয়াজ, শ্রীখোল, তবলাবায়া, ঢোলক, 
ঢোল, ঢাক, খঞ্জনী, করতাল ও মন্দির! প্রভৃতি | 


নিন্সে উল্লিখিত বাগ্যঘন্ত্র সমুদয় মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় 
কতকগুলি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য স্ুর-যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়। 
হইল £- 


॥ বীণা ॥ 


ভারতের তার যন্ত্রমুহ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বেবাকুষ্ট বলিয়া 
স্মরণাতীত কাল হইতে গণ্য হইয়া! আসিতেছে । ভারতীয় সংগীতের 
রাগরাগিণী সমুহকে নিখুত ও সর্ববাঙ্গ সুন্দর ভাবে পরিবেশন করিতে 
এই যন্ত্র অদ্বিতীয়। ইহাকে বীণও বলা হইয়া থাকে । এই যন্ত্রের 
জন্য ভারতে তিনটি স্থান বিখ্যাত। দৃক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোর, 
মহীশৃর এবং পশ্চিম ভারতে মীরাজ। তাঞ্জোরের বীণ! কাঠাল 
কাঠে (08০1 ০০৫) এবং মহীশুরের বীণ! কৃষ্ কাঠে (81900 
৬৮০০৫) এ তৈরী হইয়! থাকে । তাঞ্জোরের সমস্ত বীণাই গজদস্ভের 
কারুকার্য খচিত হুইয়! থাকে । একটামাত্র কাণ্ঠথও কু'দিয়! বীণার 
তবলীর খোলটা প্রস্তুত হয় । এই তবলীর চেপটা অগ্রভাগ প্রন্ছে 
এক ফুট হইয়া থাকে এবং ইহার নিকটে থাকে অনেকগুলি সরু 
স্বরছিদ্র। ইহার সওয়ারীর গড়নটাও অনন্যসাধারণ । পার্বস্তা 
তার সমুহের জন্য তবলীর উপরস্থিত প্রধান সওয়ারীর যোগে 
একটি ধাতুনিশ্মিত স্বতন্ত্র সওয়ারী রহিয়াছে | যন্ত্রের তবলী ও 
দণ্ড একই কাঠে তৈরী হইয়া থাকে । যন্ত্রের গ্রীবাদেশ সাধারণতঃ 
বক্র হম্ম ও তাহাকে খোদাই করা মনু বা অন্য কোনও মুন্ডি বারা 
স্থশোভন করা হয়। যন্ত্দগ্ডুটি কু'দিতই থাকে । গআ্রীবার পশ্চাতে 
অল্প নিন্নাংশে একটি ছোট লাউয়ের খোল বসান হয় সেইটি বীণার 
স্বর-বদ্ধক | এই খোলটা ইচ্ছামত লাগানো এবং সরানো যায় । 


সংশীতদশিকা ১৯১ 


যন্ত্রের পর্দদাসমুহ পিতল কিংব! রৌপ্য নিপ্মিত হয়। এই পর্দাগুলি 
হন্ত্রকাণ্ডের দুই পার্থ তুই সাত্পিতে মোম জাতীয় কোন পদার্থ হারা 
আটকানো থাকে । সে পদার্থটী ঈষশড তাপেই নরম হয় এবং 
বাদক ইচ্ছানুরূপ পর্দার স্থান পরিবর্তন করিতে পারেন | মোট 
চবিবশটা পর্দা থাকে__ত্বৃতরাং প্রত্যেক তারে সম্পূর্ণ ছুইটী সপ্তক 
পাওয়া যায়। বীণাতে সর্ববশুদ্ধ সাতটা তার এবং প্রধান ব! মুল 
পর্দাসমুহের কাণ যন্ত্রের গ্রীবার প্রতিপার্থে ছইটি করিয়া থাকে। 
তারগুলি গজদন্তের সওয়ারীর উপর দিয়া যন্ত্রের কাণ্ড হইতে 
গ্রীবাদেশ পধ্যন্ত লম্িত থাকে । পাশের তিনটা তারের কাপ 
লাউয়ের খোলের উপরে দণগুপার্থে আটকানে। থাকে । বীণার 
সাতটী তারের মধ্যে চারটি প্রধান তার পর্দার উপর দিয়া! লম্ঘিত 
এরং বাকি তিনটা ঝালার তার দণ্ডের এক পার্থখে থাকে | বাঁদকের 
সন্নিকটবন্তাঁ ছুইটা সুক্ষা তার গ্টীলের এবং অপর ছুইটা প্রধান 
তার পিতলের কিন্বা! রূপার হইয়া থাকে । সুক্মতম তারটি হইতে 
আরস্ত করিয়া ইহাদের নাম যথা £ সারণী, পঞ্চম, মন্দারণ, 
অনুমন্দারণ | পার্থের তিনটি তারের নাম পাক্কা সারণী বা! চিকারী। 
মন্ত্রটার সুর বাঁধিবার নান! প্রকার প্রণালী আছে- _তম্মধো সাধারণতঃ 
সর্বববাদিসম্মত মতটি এরূপ £-- 


মূল ব৷ প্রধান তার পাশের তার 
(ক) সাপ সা সা প সা প 
(খ) প সাপ প সাপ সা 
(গ) ম সাপ সা স| সা প 


প্রথম ছুইটী তারই সর্বাধিক বাজানো! হয় যদিও নিপুণ 
বাদক অবলীলাঞ্রমে সবগুলি তারই বাজাইয়] থাকেন। 

বাদকের চুই-জানুর উপর সমান্তরাল ভাবে পাতিয়া অথবা 
স্ষন্ধে হেলান দেওয়া ইয়া বীণা যন্ত্রটা বাজানে। হয়। ভিন্ন ভিন্ন 


১৯২ সংগীতদশ্িক! 


বাদকের ভিন্ন ভিন্ন বাদন রীতি বা ষ্টাইল দেখা যায়। অঙ্গুলিতে 
মেজ রাব. পরিয্বা অথবা অঙ্গুলির নথ দ্বারা বীণ! বাজানো হয়| 
যন্ত্রের প্রধান তারগুলি প্রথম তিনটী অঙ্গুলি দ্বারা ও চিকারীর: 
তার রাগের লয় অনুযায়ী সময় সমম্ন আঘাতক্রমে চতুর্থ অঙ্গুলি 
দ্বারা বাজানো হয়। প্রধান তারগুলি পার্দায় নিবন্ধ, পরঙ্থ পারের 
তারগুলি সব সময়ই ধোলা। গঠন প্রণালী, বাদনরীতি ও অপুর্ব 
স্রস্থ্টির কাধ্যকারিত! বিচার করিলে বীণাকে একটী আদর্শ 
বাছ্যযন্ত্র বলিতে হয়, পরন্তু বীণা বাদন করেন বলিয়াই দেবী সরম্বতী 
বীণাপানি রূপে পরিকল্লিতা। পুরাণে উক্ত আছে দেবধষি নারদ 
বীণা বাজাইয়া হুরিগুণগান করিতেন-_শ্রীরামচন্দ্রের ছুই পুত্র লব ও. 
কুশ বীণা সহযোগে রামায়ণ গান করিতেন, রামায়ণে এবপ 
উল্লিখিত আছে । যে ভাবেই বিচার করা যাক না কেন বীণা 
যে ভারতীয় তার যন্ত্রের মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা 
সম্পন্ন আদর্শ তার যন্ত্র এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই | বীণার, 
অনেক নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা £.- 

মহতী বীণ! (নারদ কর্তৃক স্ষ ও বাদিত ) 

কচ্ছপী বীণ৷ € দেবী সরস্বতীর বাগ্ যন্ত্র) 

ত্রিতন্ত্রী বীণা, কিন্নরী বীণা, ব্রঞ্জনী বীণা, রুদ্রবীণা, নারদীয় 

বীণা, কাত্যায়ন বীণা, প্রসারণী, বীণা, পিনাকী বীণা ও 

ময়ূর বীণা ইত্যাদি | 


॥ বীণ ॥ 


দু'হাত দীর্ঘ একটা বংশদণ্ড। দণ্ডের এক পৃষ্ঠের ছুই পার্শে 
দুইটী লাউয়ের খোল, অপর পৃষ্ঠে ১৯ হইতে ২২ সংখ্যক ঘাট 
( সারিকা ) আছে । সাধারণতঃ অদ্ধ হস্ত অন্তর প্রায় দেড়হাত 
স্থান জুড়ির। স্বরস্থান। সওয়ারী এখানে তন্দ্রাদন। তন্দ্রাসনের 


সংগীতদশিকা ১৯৩ 


উপর দিয়া তিনটী গ্রিলের তার ও চারিটী পিতলের তার দগুশীর্ষের 
সাতটী কান পর্যন্ত গিয়াছে । তারগুলি ক্রমানুসারে সা, গ, প, 
সা, ম, সা, সা হয়। বাইরের প্রথম সা দণ্ডের পার্খে থাকে ও. 
চিকারীর কাজ করে। ইহা একটী স্থপ্রাচীন যম্ব। পরবর্তী 
কালের রবাব, সেতার, স্থরবাহার, স্থরশ্ঙ্গার প্রভৃতি তার- 
যন্ত্র বিভিন্ন প্রকার বীণ| হইতেই আসিয়াছে যথা -_ কুদ্রবীণা 


হইতে রবাব, চিত্রা হইতে সেতার, কচ্ছপী হইতে স্রবাহার 
ইত্যাদি | 


॥ তন্বুর ॥ তি 


সারা ভারতের সর্বাধিক ব্যবহ্গত খোলা তারের যন্ত্র! 
কাঠাল, তু, বা সেগুণাদি কাঠে যন্ত্রটী তৈরী হইয়া থাকে । ইহাতে 
কাঠের দণ্ড. কাঠের পটুরী ও কাঠের চারটা কান থাকে । দণ্ডের 
নিপ্নভাগে কাঠের অথবা! মাঝারি বা বৃহ স্থগোল লাউয়ের খোল 
ও তছুপরি কাঠের তবলী এবং তবলীর কেন্দ্রস্থলে কাঠ ব! 
গ্জদন্তের অথবা ম্বগশৃঙ্গের তৈরী সওয়ারী বসান। চারটি তার, 
ঢুইটি পিতলের ও দুইটি ষ্টীলের অথবা একটা পিতলের ও তিনটা 
ালের। তারগুলি যন্ত্রমূল হইতে প্রধান সওয়ারীর উপর দিয়া 
উঠিয়া কানের নিন্দে বসান ম্বগশূঙ্গ, কাঠ বা গজদন্ত নিমিত বাঁকানে। 
সছিদ্র সরু ব্রিজের ভিতর দিয়! কান পর্যন্ত গিয়াছে । যন্ত্রের বাম 
দিক হইতে আরম্ভ করিয়া! পর পর চারটা তারে এপ সুর ঝাধিতে 
হয় যথা £প সা সা স] অর্থাৎ যন্ত্রের ডান দিকের প্রথম তারে, 
পঞ্চম, ( উদারা ) মধ্যস্থলের ছুইটিতে মুদ্বারা সপ্তকের সা ও 
সর্বশেষ তারে উদার! সপ্তকের সা হইবে । সওয়ারী এবং প্রতিটি 
তারের মধ্যে সিক্ষের সুতার টুক্র1 ভুড়িয় দিয়! স্থরের জোয়ারী 
করিতে হয়। তাহাতে সুন্দর স্থর-ঝঙ্কারের স্থ্টি হয় । 

১৩) 


১৯৪ সংগীতদশিকা 


কসংগীতে সহযোগিতার ক্ষেত্রে তন্থুরের দান অতুলনীয় 
যন্ত্রের রাজ্যে এর জোড়া মিলে না। লক্ষৌ, রামপুর, তাঞোর, 
মীরাজ ও ইদানীং বাংলায় ও বন্বেতে উৎকৃষ্ট তন্বর তৈরী হইয়া 
থাকে । তন্থুরের গাত্রে গজদস্তের সুন্মন কারুকাধ্য করিয়] যন্ত্রটাকে 
সুন্দর ও মুল্যবান করা হইয়া থাকে | এ যন্ত্র রাজা হইতে দরিদ্রতম 
ব্যক্তির নিকট সমভাবে আদরণীয় এবং ধনী দরিদ্র নিবিশেষে ভারতে 
ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। 


॥ স্থরবাহার ॥ 


স্থরবাহার দেখিতে বড় সেতারের ন্াায়। তুম্বাটী বড় এবং 
দণ্ডটী দৈর্যে ও প্রস্থে সেতার অপেক্ষ! বড় হয়। ইহাতে তারের 
সন্নিবেশ কিছু অন্য ধরণের হইয়া থাকে কেনন] ইহাতে গণ বাজেন! 
_-ইহ1 রাগালাপের জন্যই প্রশস্ত । ইহার নায়কী তার মধ্যম, 
সবরের তার মন্দ্র ষড়জ কিন্তু তৃতীয় তারটা অতি-মন্দর পঞ্চম । 
তাহার পরের তার অতি-মন্দ্র গান্ধার বা মধ্যম (রাগ অনুযায়ী )। 
পরের তিনটা ঝংকারের তার-_-একটী রাগ অনুযায়ী বাধা হয় 
ও শেষের ২টা চিকারীর তার (মুদারা ও তারার সা স্থুরে বাধা )। 
আলাপের যন্ত্র বলিয়া ইহাতে মন্দ্রের কাজ বেশী হয় এবং তার 
সবগুলিই মোটা! তাঁর ফলে সেতার অপেক্ষা মীড় ও গমকের 
কাজ বেশী হয়| 

বীণাতে সুরের যে সকল কাজ হয় তার অধিকাংশই স্ুরবাহারে 
তোলা সম্ভব হয়| বিগত উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্রবাহার 
যন্ত্রের সমাদর বৃদ্ধি পায়, ইহার কারণ বীণকারগণ নিজের পুত্র 
ভিন্ন কাহাকেও বীণ] শিক্ষা দিতে চাহিতেন ন1। পরজ্ত ধনী শিষ্য 
অথবা উপযুক্ত শিষ্যদিগকে বীণার পরিবর্তে স্থরবাহার যন্ত্রেই বীণার 
তালিম দিতেন | 


সংগীতদশিকা ১৯৫ 


॥ জেতার ॥ ৬৮৫৮র্ত 


সেতারের প্রাচীন নাম “সেহতার | সেহতার একটি ফাসি 
শব্দ। “সেহ' অর্থাৎ তিন এবং “তার' এই দুইটি কথার সংযোগে 
'সেহতার” শব্দটি উতৎ্পপন্ন হইয়াছে । শোন যায় আমীর খপ ক 
ও যন্ত্র উভয় সঙ্গীতেই পারদর্শী ছিলেন | .তিনি নাকি সেতারের 
মতন এক বাগ্ভযন্ত্র ব্যবহার করিতেন তাহাতে তিনটি প্রধান 
তার এবং ১৪টি পর্দা ছিল। তার তিনটির প্রথমটি লোহার 
এবং ইহা মধ্যমে মিলান হইত । পরবন্তী পিতলের তার ছুইটিকে 
যথাক্রমে “সা” এবং পপ'তে মিলান হইত | তশণ্কালেও দক্ষিণ হস্তের 
তর্ভনীতে মিজাব, পরিয়া! সেতার বাজান হইত কিম্থু আজকালকার 
মত সেতার লইয়া বসিবার কোনও বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল না । 

অনেকে বলেন অক্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে মুহম্মদ শাহের 
দরবারের শাহ সদারঙ্গজী পুর্বববন্ভী সেতারের তিনটি তারের স্থলে 
বীণার অনুকরণে ছয়টি তারের ব্যবহার প্রবর্তন করেন । কিন্তু 
ইহা! ইতিহাসসম্মত কিনা বলা কঠিন । আধুনিক কালে ছুই প্রকার 
সেতার প্রচলিত-_সাদা এবং তরফদার । সাদা অর্থাৎ সাধারণ 
সেতারে ৭টি তার এবং তরফদার সেতারে অতিরিক্ত ৯টি, ১১টি 
কিংব! ১৫টি তার ব্যবহার করা হয় । আজকাল অধিকাংশ সেতারেই 
১৬টি পর্দা থাকে কেহ কেহ কয়েকটি অতিরিক্ত পর্দাও ব্যবহার 
করিয়া থাকেন । 

বপ্তমানে ভারতে মুখ্যতঃ ছুই প্রকার ঢঙে (51 )এ সেতার 
বাজান হইয়া থাকে-(ক) দেহলীবাজ | (খ) লখনউই অথবা 
পুব্বাবাজ | 

(ক) দেহলীবাজের অ্রষ্টা শাহ সদারঙ্গজী ক ও যন্ত্র সঙ্গীতে 

অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি খেম়ালের ঢঙে 
সেতারের জন্ঠ বিলম্থিত ও মধ্যলয়ের গণ্ড তৈরী করেন। 


১৯৬ সংগীতদশিকা 


তাহার প্রবন্তিত গৎ “দহলী-বাজ+ তথা মসীদখানী গৎ 
নামে পরিচিত । 

(খ) লখনউই অথবা পুবৰাবাজ.-_স্ৃপ্রসিদ্ধ যন্ত্র শিল্পী গুলাম 
রজা পুবর্বাবাজ-গতের শ্রষ্টা। এই গণ্ড জলদ অর্থাৎ 
দ্রুতগতিতে বাজান হইয়া থাকে এবং গুলাম রজার নামে 
ইহা রজাখানী গণ বলিয়। প্রসিদ্ধ । 


সেতার মিলাইবার মোটামুটি নিয়ম £-_ 

সেতারের বাজ অথব! নায়কীয় তার ( ্ীলনিমিত ) মন্দ্রসগুকের 
মধ্যমে মিলাইতে হয়। ইহার পরবস্তী পিতলের তার ছুইটিকে 
জোড়ীর তার বলে। উহাদ্দিগকে মন্দ্রসপ্তকের ষড়জে (স্থরে) 
মিলাইতে হয়। জোড়ীর তারের পরবস্তাঁ ষীলের এবং পিতলের 
মোট] তার ছুইটিকেই মন্দ্রসপ্তকের পঞ্চমে মিলাইতে হয় | তৎপরবর্তী! 
টীলনিমিত তার দুইটির প্রথমটিকে মধ্যসপ্তকের স্থরে এবং দ্বিতীয়টিকে 
মধ্যসপ্তকের পঞ্চম অথব। তার “সা'তে মিলাইতে হয় | 


সেতারের বিভিন্ন অংশ 2-_ 
১। ডাগ-সেতারের যে অংশে পর্দা বাঁধা হয় তাহাকে 
ডাণ্ড বলে। 


২। তুম্বা-ডাগ্ডের নীচেকার গোলাকৃতি অংশকে তুম্বা বলে! 
উহা! সাধারণতঃ লাউ-নিমিত হয় । 

৩।|। গুলু-ডাগ্ড এবং তুম্ধার সংযোগস্থলকে গুলু বলে। 

৪ | তবলী -.তুন্বার উপরিভাগকে তবলী বলে । 

৫ | লঙ্গোট-তুহ্ছার নিন্দে যে অংশে তারের এক প্রান্ত 
বাধ! হয় তাহাকে লঙ্গোট বলে। 


ংগীতদশিকা ১৯৭ 
৬। ঘুরচ-_ঘুরচ অথবা ঘোড়ী (82105) ছাড় নিমিত | 


৭ | 


৮ | 


১১ | 


১৭ | 


উহা তবলীর উপরে অবস্থিত | স্তোরের ৭টি 
তারই ঘ্ুরচের উপর দিয়া খু'টি পর্যন্ত প্রলম্দিত। 


জওয়ারী-_দঘুরচের উপরিভাগকে জওয়ারী বলে। 


তারগহন-_তারগহনও হাড়ের তৈরী। ইহা খুণ্টির 
নিকটে থাকে, সেতারের ৭টি তারই ইহার ছিদ্র- 
পথে অগ্রসর হইয়1 খু'টিতে পৌছায় । 


খু'টি-তুম্বার ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত ৭টি কাঠ- 
নিমিত গোলাকৃতি অংশকে খুটি বলে। লঙ্গোটে 
তারের এক প্রান্তে বাধ! হয় এবং খুঁটিতে তারের 
অপর প্রান্তে জড়ানো থাকে । 


পরদা অথবা স্থন্রিয্া ভাগের সঙ্গে যুগা সূতা 

দিয়! বাধা থাকে | সেতারের সাধারণতঃ ১৬টি 

পরদ1 থাকে । 

মনকা_তবলীর উপরে “বাজ-কা তার এর সঙ্গে 
একটি মতি লাগানো থাকে উহাকে মন্কা বলে। 
মন্কা “বাজ.কাঁতার'টিকে যথাযথভাবে স্থরে 
মিলাইতে সাহায্য করে। 


মিজ্রাব-_মিজ্রাব. অথবা! নক্কী ষ্টীলের তার হইতে প্রন্ত্রত। 
উহ্থাকে তর্ভনীতে পরিয়া সেতার বাজাইতে হয়| 
সেতারের এক প্রকার বোল্কেও মিজ্রাব বলা 
হয়| কোনও গতের সহিত প্দার দার দির, 
দার দার দির, দার দার দির” এই বোলটিকে 
তিনবার ব্যবহার করিয়া গতের সোমে কিবরিয়া 
'আসাকে মিজ্ঞাব বলে। 


১৯৮ সংগীতদশিক৷ 


১৩। জম্জমা_সেতারের জোড়া জোড়া স্বর, পর পর দ্রুত 
গতিতে বাজাইলে উহাকে জম্জম! বলে। 
যথা _রেগ রেগ, গম গম, মপ মপ, পধ পথ 
ইত্যাদি । 


১৪ | জোড়--সেতারে আলাপ বাজানকে জোড় বলা হয়। 


১৫। ঝালা-সেতারে “বাজ-কা-তার' এবং তার “সা এর 
চিকাবীর তারে দা রা রা রা,দারা রা রা, 
দা রা রা রা, দারারাদা রারা দারা এই 
প্রকার বোল্‌ বাজনাকে ঝাল বলে । 


১৬। তরবেঁ সেতারের পরদার সংখ্যানুষায়ী ৭ তারের নীচে 
কতকগুলি তার লাগান হইয়া থাকে উহাদ্দিগকে 
তরবে-তার অথবা তরফের তার বলা হয়। 
তরর্বে তার ভিন্ন ভিন্ন স্বরে মিলান হয় এবং 
এ তারগুলি হইতে উখিত ধ্বনি মুল তারের 
রচিত স্থরকে অধিকতর মাধুধ্যমণ্তিত করে | 


॥ রবাব ॥ 


আনুমানিক তিনশত বসরের মধ্যে এই যন্ত্রটী আবিষ্কৃত 
হইয়্াছে। রবাবের সহিত সরোদের আকৃতিগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। 
এতিহাসিকদের মতে রবাবের চেহার! কিছুটা পরিবর্তন করিয়াই 
সরোদের উৎপত্তি হইয়াছে । রবাবের দণগ্ডটী একটি অথণ্ড কাঠের 
তৈরী এবং দেখো প্রায় দেড়হাত লম্বা হয়। কেহ কেহ ইহাকে 
রুদ্রবীণা বলিয়া! থাকেন, যদিও উহার দগুটা তানপুরার ন্যায় দীর্ঘ 
হয়। খোলের উপরে চামড়ার তব্‌লী থাকে । দণ্ডের পট্রীটি 
কাঠের এবং স্ওয়ারীটী সাধারণতঃ হাতীর তের হয়। এই 


সংগীতদশিকা ১৯৯, 


যন্ত্রে কোন বাঁধা পর্দা থাকে না। ইহাতে ছয়টা কান.ও ছয়টা 
তাতের তার থাকে । বাম হাতে মাছের আস (শঙ্ক) দিয়া 
টানিয়! টানিয়! বাজানো হয় । ডান হাতের 'জওয়া (নারিকেলের 
মালা অথবা গ্টীলের মিজ্রাব জাতীয় তিন কোণ টুকরা ) দ্বারা! 
আঘাত করিয়া বাজানে] হইয়া থাকে | “জওয়ার' আঘাতে বাহিরের 
দিকে “ডা এবং ভিতরের দিকে “রা” শব্দ বাহির হয়। তারগুলি, 
ক্রমানুসারে প, রে, ম, প, গ স্থরে বাধা হয় । 


॥সরোদ ॥ 


বিগত ছুইশত বশুসরের মধ্যে এই ষন্ত্রটী আবিক্কত হইয়াছে । 
ইতিহাস পধ্যালোচনা! করিলে ইহাই মনে হয় আরব দেশ অথবা 
খোরাসান হইতে আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া] যন্ত্রটি ভারতে, 
আসিয়াছে । এই যন্ত্রটার নামকরণ সম্বন্ধে এইরূপ অনুমিত হয় 
যে আরবী শব্দ “শা+রুদ” হইতে সরোদ নামের স্থগ্ি হইয়াছে। 
আকুতিগনত সাদৃশ্যের নিমিন্ত সরোদকে খোরাসান অথবা আফ গানি- 
স্থানের রবাবেরই একটা নৃতনতর সংস্করণ বলিয়! অনুমিত হয় 
এবং ইহাও দেখ! যায় যে সরোদ বাগ্ঠের ঘরান] রবাবীদিগের 
শিল্কগণ দ্বারাই প্রচলিত হইয়াছে । কাবুল ও কাশ্মীরে এই ঘন্ত্রটার 
বহুল প্রচার হয় এবং উহাতে তারের পরিবর্তে তীতই বেশী ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । উত্তর ভারতে সাহাজাদ খা, গোলামালী খা ও, 
অপরাপর কতিপয় ওস্তাদ কাশ্মীর ও কাবুল দেশীয় সরোদের 
আকৃতি কিধিও পরিবন্তন করেন । ইহা! দেড় হাত লম্বা একটা 
কাঠকে খোদিয়! তৈরী করা হয়। তবলীটী কাঠের, উপরিভাগ 
চামড়ায় আবৃত এবং দণ্ডের পট্বীর উপর লোহার পাত লাগানো! 
থাকে । ইহাতে শটা প্রধান তার ৬্টা কানের সহিত যুক্ত থাকে । 
প্রাচীনকালে তাতের তার ব্যবহার করা হইত। বর্তমানে লোহার, 


স্১০৩ সংগীতদশিকা 


তার ব্যবহার করা হয়। তারগুলি যথাক্রমে ম ও প (অতিমন্দ্র) 
প, সা, ম স্বরে বাঁধিতে হয়। ৯টী হইতে ১৫টি তরফের তার 
খাকে। যন্ত্রটী “জওয়া” (নারিকেলের মালা, কাঠের বা বাঁশের 
ত্রিকোণাকার টুকরা) দিয়া বাজানো হয়। মন্ত্রীরা বাজাইবার 


সময় বাম হস্তের চারিটী অঙ্গুলী ব্যবহার করিয়! থাকেন | ইহাতে 
কোনও পর্দা থাকে না| 


॥ এআজ ॥ 


কাঠের তৈরী | তবলী চামড়ার এবং পট্রী কাঠের, 
নিম্নাংশ অনেকটা সারিন্দার মত সারিকা বা ঘাট ১৬-১৯টি থাকে 
“এবং ঘাটগুলি মুগা স্থতায় দণ্ডের সহিত বাধা থাকে । মুল তার 
৪টী এবং তরফের তার সাধারণতঃ ১৫টি থাকে |. তারের 
ংখানুষায়ী কান থাকে । দণ্ডের দৈথ্য সাধারণতঃ কিঞ্দিধিক দুই 
হাত হইয়া থাকে । প্রধান ৪টি তার ম সা সা প অথব৷ 


ম সা প সা স্থরেবাঁধা হয়। এই যন্ত্রটা অশ্বপুচ্ছের তৈরী ছড় দিয় 
বাজানো হয়। 


॥ সারেজী ॥ 


সারেঙগী সম্পূর্ণ একটি কাঠখণ্ডের তৈরী । তবলী চামড়ার | 
পটুরী কাঠের । চারটা কান ও চারটি তার। তন্মধ্যে তিনটি 
তার তাতের, চতুর্থটি তামা, পিতল বা ষ্টালের হয়। তরফের 
তার ১৫-৩০টি | ইহাতে কোন বীঘা পর্দা থাকে নাঁ। অশ্বপুচ্ছবদ্ধ 
একগাছি ধনুদ্বারা বাজানো হয়| বামহাতের অঙ্গুলীর অগ্রভাগের 
পিছন দিক দিয়া বাজাইবার রীতি । চারটী তার বাধিবার নিয়ম 
ম' সা, প,সা। গজল, কাওয়ালী, টপ্লা, ঠৃংরী, খেয়াল ইত্যাদি 


গানের সহিত বিশেষভাবে এই যন্ত্রটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে | 


সংগীতদশ্িক] ২০১ 


॥ বেহালা ॥ 


সাধারণের বিশ্বাস যে বেহালা একটি পাশ্চাতা সঙ্গীত-যন্ত্ 
এবং আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুবরোপে এই যন্ত্র 
সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় । কাহার কাহারও মতে যুরোপে ততকালে 
প্রচলিত “ভায়োল” নামক ছয় তার বিশিষ্ট যন্ত্রের অনুকরণে এই 
যন্ত্রটী নিমিত হয় | আসলে অধিকাংশ পণ্ডিতদের মত যে বেহালা 
বা ভাওলিন বাগ্যন্ত্রটির সৃষ্টি হয় ভারতবধে ধনুযন্ত্র থেকে | ধনুযন্ত 
থেকে কিভাবে ক্রমপরিণতির মুখে বেহালার জন্ম হইল তাহা এক 
চমকপ্রদ কাহিনী ; প্রাচীনকালে ধনুকে শব্দের € টংকার ) সাহায্ 
শক্রপক্ষের আগমনের সংবাদ দেওয়া হইত। এ শককে অনুকরণ 
করিয়া পরে ধনুযন্ত্রের হার্প জাতীয় বাগ্যন্ত্রেরে আবিক্ষার হয়। 
তাহার পর অসংখ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এই ভাওলিন বা বেহালা 
বা্ঘন্ত্র বর্তমান আকারে আসিয়া দাড়াইয়াছে। বর্ধমানে পুথিবীর 
সকল দেশেই ইহার প্রচলন দেখা যায়। বর্তমানে উত্তর অপেক্ষা 
দক্ষিণ ভারতে এর প্রচলন বেশী । 


বেহালার বিভিস্প অংশ 
১। বেলী (13611 )- ৃ 
ধ্বনির অনুকরণে সাহায্যকারী বেহালার মধাবন্তী মুখ্য 
ংশকে বেলী বলে। 
২] রিবস (1২105 )- 
বেলীর চারদিকের অংশগুলিকে রিবস অথবা সাইডস 
(51055 ) বলে। 
৩ | নেক্‌ ( টি ৩০)-- 
বেলীর* সহিত সংলগ্ন বেহালার যে অংশে খুঁটী থাকে 
উহাকে “নেক্‌' বলে। 


কি 


ডে 


৫ 
ছলে 


চা 
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সংগীতদশিক 
হেড €(ন550 01 50101] )-_ 
বেহালার খু'টির দিকের প্রান্তভাগকে হেড অথবা 
স্লুল বলে । 
পেগস, € 05৪5) 
বেহালার খুঁটীকে পেগস. বলা হয় । 
নাট € বি) 
“পেগস$ এর নীচের অংশকে নাট বলে । 
কিঙ্গ।র বোর্ড (17110561 0092,10 )-_ 
বেহালার যে অংশে আঙ্গুল রাখিয়া বাজান হয় উহাকে 
“ফিঙ্গার বোর্ড বলে । 
বিজ (1371055 )-- 
বেহালার ঘষে অংশের উপর দিয়া ভার “পেগসএএ : পৌছাক্ক 
ভ|হাকে বিজ বলে । 
টেল-পীস (0511-£1505 )- 
বেহালার হেডের ঠিক বিপরীত অংশ--এই অংশে ৪টি 
তারের এক প্রান্ত বাধা থাকে । 
সাউণ্ড হোলস, ( 5০110 10155 )-_- 
বেলীর উভয় পার্শের গর্ভ ছুইটীকে “দাউগ্ু-হোলস, 
বলে। 
বাটন ( 13111066011 
বেলীর নীচের অংশকে €টেল-গীসের দিকের ) বাটন্‌ 
বলে। 
বে। (30৬) 
যে গজের সাহায্যে বেহাল! বাজান হয় তাহাকে “বে? 
বলে। - 


সংগীতদশিকা ২০৩ 


॥ পিয়ানে। ॥ 

ইহার সম্পূর্ণ নাম পিয়ানোফোর্ট (19100076) 1 ইহা 
একটি অভিনব পাশ্চত্য তার-যন্ত্র। বাদকের সামনে অরগানের 
কায়দায় চাবি থাকে । তবে অরগান হইতে পিয়ানোর চাবির 
খ্যা অনেক বেশ অর্থাৎ অধিক সংখ্যক সগ্তকের ]| পিছনে 
একটি বোর্ডে (ইহাকে পিন্বোর্ড বলে ) বিভিন্ন স্থুরের তার সারিবদ্ধ 
ভাবে পিন্‌ দিয়া শক্ত করিয়া আটকানো এবং সাজানো! থাকে । 
সেই তারগুলি জড়ানো ( অতি-মন্দ্রের সবগুলি তার এবং মন্দ্েরও 
কতকগুলি তার ) থাকে । বাকী তারগুলি সাধারণ তারের ন্যায় । 
কোন কোন স্থরের ১টি, কোন কোন সুরের ২টি বা কোন কোন 
সবরের ৩টি তারও থাকে । একটি চাবিতে আঘাত করিলেই 
যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে একটি হাতুড়ি পিন্বোর্ডের তারকে আঘাত 
করে এবং একটি মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি উত্থিত হয়। প্রত্যেক তারের 
উপর ফেস্ট (বনাত) দিয়ে মোড়া একটি করিয়া ছোট কাণ্ঠথণ্ড 
থাকে । ইহাদিগকে ভ্যাম্পার (1)91777€7) বলে। হাতুড়ি দিয়া 
কোন তারকে আঘাত করিলে যাহাতে তারটি স্বাধীনভাবে কম্পিত 
হইতে পারে এবং চাবি ছাড়িয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে উক্ত 
তারের কম্পন থামিয়া যায়, এই উভয় কার্যে সহায়তা করাই, 
ডাম্পারের কাজ । 

বাদকের পায়ের কাছে অধিকাংশ পিয়ানোর ২টি, কোন 
কোন পিয়ানোর ৩টি পা-দানি (০6৭৪1 ) থাকে, ইহারা উপরোক্ত 
ড্যাম্পারশুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। ডানদিকের পেডাল 
টিপিয়া ধরিলে ভ্যাম্পারগুলি উপরে উঠিয়া যায়, ফলে চাবি 
ছাড়িয়া দিলে তারে কম্পন থামে না। সুতরাং স্তর অধিকক্ষণ 
স্থায়ী হয়। বামদিকের পা-দানি টিপিলে হাতুড়ি তারকে আংশিক 
আঘাত করে, ফলে ধ্বনির জোরও কম হয়| পিয়ানো সাধারণতঃ 
তুই প্রকারের হইয়! থাকে *গ্র্যা্থ পিয়ানো” এবং “কটেজ পিয়ানো 1” 


২০৪ সংগীতদিকা 
॥ অর্গান ॥ 


ইহা একটি পাশ্চাত্য বাছ্যন্ত্র। ইহাতে [5 8০৪1৭. এবং 
71১5 আছে । ৮12€-এর মুখ বন্ধ করার জন্য ৪] আছে । 
[€--র সাহায্যে এ %1৮-এর উঠ] ও নামার কাজ হয় । 36]10৬ 
হইতে হাঁওয়1 71-এর ভিতর দিয়া যন্ত্র মধাস্থ 9৮ পৌছায় এবং 
এই ভাবে যন্ত্রটী বাজে । ৮1৮৬-গুলি কাঠ বা ধাতুর তৈরী | 


॥ হারমোনিয়ম ॥ 


একটা বহু প্রচলিত ক্ষুদ্রায়তন অর্গানের অনুরূপ পাশ্চাতা 
স্ববর-যন্ত্র। ইহাতে একটা ০ 8০৪: থাকে, উহার উপর তিন 
হইতে সাড়ে তিন সপ্তক পর্যন্ত ৮২০০ সাজানো! থাকে | যন্ত্রসংলগ্ন 
হাপরের (73€110%/5 ) সাহায্যে বাতাস আসা যাওয়ার কাধ্য 
করে এবং এ বাতাসের সাহায্যেই চ২৪৪৫ 9০97 হইতে বিভিন্ন 
স্বর নির্গত হয়। যন্ত্রে কয়েকটা 901১9: থাকে | ১0019061 
গুলি ব্যবহার করিয়া! বিভিন্ন 2.০৪০-এর সারিতে বাতাস সঞ্চালিত 
করা হয়। 


॥ ক্ল্যারিওনেট বা র্ারিনেট ॥ 


ইহা একটি পাশ্চাত্য ফুণ্ডকার যন্ত্র। ইহার আকৃতি লম্বা, 
সোজা পাইপের মত। রং কালো । আবলুস কাঠ অথবা ইবনাইট 
€( কোনও মিশ্র পদার্থ) দ্বার! প্রস্তত। ইদানীং ইহা ধাতুনিমিতও 
হইয়া থাকে । 

ইহা? কয়েকটা অংশে বিভক্ত। বাদক বাজাইবার সময় 
অংশগুলি জোড়াইয়া লয় এবং বাজাইবার পরে অংশগুলি খুলিয়া 
বাক্সের মধ্যে পুরিয়া রাখে । অংশশুলির নাম উপরের দিক হইতে 
[ অর্থাত যে দিক হইতে ফু্কার দেওয়া হয় ] যথাক্রমে মাউথ.পিস্‌ 


সংগীতদশিকা ২০৫ 


( 810200-01505 ), সকেটু (50015), মেইন বডি (11912 
১০) ও চোঙ (7027) মেইন বডিটাও অধিক1ংশ ক্ল্যারিনেটেই 
দুইটি অংশে বিভক্ত । মাউথ-পিসের উপরের দিক চোখা, নীচে 
লম্বা গর্ভ। ইহার পিছনে পাতলা বেতের অথবা “সর' জাতীয় 
গাছের সারাংশ হইতে প্রস্তুত বিলাতী রিড. ( ৮২৪৪৫ ) লাগাইয়া! 
বাজাইতে হয় | 'লিগেচার? (1485 08:€) নামক জানম্মীন সিলভার 
বার প্রস্তুত একটি পদার্থ দ্বারা রিড টি মাউথ-পিসের সঙ্গে আটকান 
থাকে । রি ও মাউথপিসকে স্থরক্ষিত রাখার জন্য উভয়কে 
একটি 'মাউথ ক্যাপ,” [1০00 ০৪) দ্বারা ঢাকিয়া রাখ] হয়। 
সাধারণভাবে প্রচলিত ক্ল্যারিওনেটগুলিতে ১৪টি চাবি থাকে । 

বিভিন্ন স্কেলের ক্লারিওনেট পাওয়া যায়। তবে ৮ ও 9৪ 
ক্ষেলের ক্ল্যারিওনেটের প্রচলনই সর্বাধিক | 


॥ ব্যাগপাইপ ॥ 


ইহা দেখিতে একটি চামড়া অথবা কাপড়ের তৈরী ব্যাগের 
মত এবং ইহার ভিতরে হাওয়। পুরিবার জন্য একটি প্রধান নল 
বা পাইপ লাগানো থাকে | ব্যাগের চারিপাশে ২টি হইতে €টি 
পর্যন্ত ঝাশীর ম্যায় নল লাগানো থাকে । প্রধান নলটির মধ্যে 
কয়েকটি ছিদ্র থাকে, যাহার সাহায্যে নানা স্থুর বাজানো হয় |, 
অন্যান্য বাঁশীগুলির ভিতর হইতে এক একটি করিয়৷ স্বর ( ঘড়জ: 
অথব। পঞ্চম ) বাহির হয় | 


॥ হাওয়াইয়ান্‌ গীটার ॥ 
(নুজআ৪122 (010) ইহা একটি পাশ্চান্য তার-যন্ত্র ৷ 


স্প্যানিশ গীটার হইতে উৎপত্তি। হাওয়াই দ্বীপে ইহার 
প্রথম প্রচলন হয় বলিয়াই ইহার উপরোক্ত নামকরণ হইয়াছে । 


২০৬ সংগীতদশিক! 


বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই ইহার প্রচলন হইয়াছে । এই যন্ত্রটির 
গড়ন যেরপ সুন্দর ইহার বাজনাও ততোধিক মধুর ও প্রাণস্পর্শী । 
সাধারণতঃ গীটারের ৬টি তার হয় (৭ বা ৮ তারের গীটারও 
আছে: তবে তাহা প্রয়োজন বোধে ইলেকটি,ক্‌ গীটারেই হইয়! 
থাকে )। অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় ইহারও চ০9516102 179215-সহ 
£€6-০99+0 আছে | হাওয়াইয়ান গীটারে সাধারণতঃ ১৮ হইতে 
২০টি এবং ইলেকটি,ক গীটারে ২৮ হইতে ৩০টি 12 হইয়া 
থাকে । এই যন্ত্রে করুণ সবরের বূপই ভাল লাগে । * ইহার ৬টি 
তারের ১ম, ২য়, ৩য় এই তিনটি (01911) ) তারকে 751৩ 
এবং ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ এই তিনটি (091169) ভারকে 73555 50201135 
বলা হয়, এবং ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ এই ৬টি তারকে যথাক্রমে £-- 


৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 
১।| প সা পসাগ প অথব 


২। সাপ সা গ প সা--এই ছুই প্রকার স্ুরেই 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাধা হইয়। থাকে | 


বাজাইবার নিয়ম 2 

প্রয়োজন মত নীচু হাতলবিহীন চেয়ারে দক্ষিণ হাটতে ৪০৫৮ 
*ও বাম হাটুতে 6০1. (0:56-00910-4রু তলা ) সমানভাবে রাখিয়। 
যাহাতে বাজাইবার সময় কোন প্রকার অস্তুবিধা না হয় এইরূপ 
ভাবে বসিয়া বাম হস্তে গোল ্টালের 4897” ও দক্ষিণ হস্তের ৩টি 
আঙ্গুলে “21০” পরিয়া! বাজাইতে হয় । 


॥ সানাই ॥ 


কাহারও মতে সানাই শবকটি--“শাহ + নাই” হইতে আসিয়াছে । 
শাহ অর্থাৎ বাদশাহের একমাত্র অধিকারেই এই যন্ত্রটি ছিল বলিক্সা 
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*শাহ' কথাটির মর্ধ্যাদা দেওয়া হইয়াছে । প্রকৃত প্রস্তাবে এই 
যন্ত্রটির নাম ছিল “নাই” শাহের অনুমতি বাতীত এই যন্ত্রটি বাজানোর 
অধিকার কাহারো ছিল না। ইহা 'শাহেরই নাই' হইতে সানাই 
নামের উতুপন্তি ' হইয়াছে । ইহা একপ্রকার বংশী বিশেষ এবং 
আকার অনেকটা ধুতর! ফুলের মত। দৈর্ঘো এক হাত। সাধারণতঃ 
কাঠের তৈরী এবং নীচের দিক পিতল নিমিত থাকে । মুখ-রন্ঞ 
উপরে | সেখানে ছুইটি শর বাঁ নলের পাত থাকে। প্রাচীন 
নাম কেহ কেহ “ন্ুনাদি” বলিয়! থাকেন । বিবাহাদি মাঙ্গলিক 
উৎসবে বাজানে! হইয়া থাকে । 


॥ বাশী॥ 


বাঁশী বাঁ বংশী বাঁশের তৈরী। ইহা বনু প্রাচীন কুকার 
বা্যন্ত্র। বশী ব! বাশী শব্দটি শুনিবামাত্র ছাপর যুগের বুন্দাবন- 
লীলার বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার লীলাসহচরী শ্রীরাধার কথা 
সববাগ্রে মনে পড়ে । প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রাকৃষ্ণ কর্তৃক বাদিত বাঁশীর 
পুর্বেব বাঁশীর উল্লেখ কোথাও আছে কিন! তাহা জানা নাই | যে 
বেণু বাজাইয়৷ কৃষ্ণ গোষ্টে ধেনু চরাইতেন, যে বাঁশীর স্থুরে যমুন। 
উজান বইত ইদানীং কালের বাঁশী যে সেই বংশীরই বংশধর সে 
বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যাহা হউক বাঁশীতে ৬টা অথবা 
ণটি ছিদ্র থাকে! একহাত পরিমিত স্থগোল সরু বিশেষ এক 
জাতীয় বাঁশে বাঁশী প্রস্তুত হয়। বাঁশীর মুখরন্প্রের কিঞ্চিত নিমন- 
ভাগে পর পর ৬টি ছিদ্র থাকে এবং বিপরীত দিকে একটি ছিদ্র 
থাকে । যে বাঁশীর শীর্ষের গিট বন্ধ থাকে এবং গায়ে মুখরন্ঞ 
ও যাহা আড়ভাবে ধরিয়া ঠোট কিঞ্চিৎ বাঁকাইয়া ফু দিয়া বাজাইতে 
হয় তাহার নামই আড় বাঁশী বা মুরলী। এতন্িন্ন যে বাশীর 
শীর্ষভাগ বন্ধ নহে তাহাকে সরল বাঁশী বল! হয়| 


২০৮ | সংগীতদ্িকা। 

বর্তমানকালে আড় বাঁশী এবং টিপরা ফ্রুট (স্বাধীন ত্রিপুরায় 
তৈরী ষে বাশীর ধোলামুখে ঠোট কিঞ্চিৎ বাঁকাইয়া ফু দিয়া বাজাইতে 
হয়) এই ছুই প্রকারের বাঁশীই প্রচলিত । 


॥ বেণু। 


সাধারণতঃ প্রচলিত বাশী অপেক্ষা দৈথ্যে এবং আয়তনে 
বড় বাঁশীকেই বেণু বলা হয়| বীশের প্রকার ও পরিমাপ ভেদে 
বাশীতে খাদের বা চড়ার স্ত্বর হইয়া থাকে এবং আট আঙ্গুল 
হইতে আকারে বড়। বামহাতের বৃদ্ধাঙ্গু্ঠ ও দুই হাতের ৬টা 
অঙ্গুলি দ্বার! বেণু ও বাঁশী বাজাইতে হয়। 

নিপুণ বেণুবাদক বেণু বা বাশীর ৭টা ছিত্রে যাবতীয় রাগ- 
রাগিনী বাজাইয়1 থাকেন-_যদিও তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। 


॥ একভার। ॥ 

একটিমাত্র তারযুক্ত অতি প্রাচীন তারযন্ত্র। লাউ বা কাঠের 
খোলার উপরিভাগ চশ্মাবৃত, খোলের উপরাংশের ছুইদিকে দুইটি 
ছিদ্র সেই ছিদ্র পথে ৩৪ ফুট দীর্ঘ একটি স্থগোল সরু আস্ত- 
বাশের দণ্ড আট্কানেো থাকে ! বংশদণ্ডের মাথার দিকে একটি 
কান। চামড়ার ছাউনির উপরে একটি সওয়ারী বসানো দণ্ডের 
গোড়ায় নিবদ্ধ তার সওয়ারীর উপর দিয়া কানে জড়ানো থাকে । 
একটি অঙ্গুলি দ্বারাই যন্ত্রটি বাজাইতে হয় এবং তাহাতে একটি 
স্থরই বাজে | এ যন্ত্র উত্তর ভারতে বহু প্রচলিত | 


॥ধোতার। ॥ 
এক সময়ে দোতার1 ছুইটি তারের ঘন্ত্রই ছিল কিন্তু পরবর্তী 
কালে ইহার রূপ অনেকখানি পরিবপ্তিত হইয়াছে । বর্তমানে ইহার 
আকৃতি একটি ক্ষুদ্রায়তন সরোদের গ্যায় তাহাতে চানসিটি কান 


সংগীতদপ্লিকা ্‌ ২০৯ 


ও চাব্িটি তার থাকে-- তারের পরিবর্তে কেহ কেহ তীাতও ব্যবহার, 
করিয়া থাকেন। তাতের স্বর বরঞ্চ অধিকতর মিগ্রি হয় । নিম, 
সেগুন ব1 তত কাঠ কুঁদিয়া যন্ত্রদণ্ড তৈরী কর! হয়-_যন্ত্রের নিন্সের, 
কিয়দংশ চামড়া আবৃত ও উপরাংশের কা্ঠপাতের ঢাকনা যাহাকে 
পটরী বলা হয় তাহা ধাতুর পাতে মোড়ানো থাকে । চামড়ার; 
ছাউনির উপর সওয়ারী থাকে তাহার উপর দিয়া তারগুলি কান 
পর্যন্ত চলিয় যায়। গানের স্তরের প্রকৃতি অনুসারে তারে স্বর 
বাধ। হয় এবং কটি দ্বারা তারে আঘাত করিয়! যন্ত্রটি বাজাইতে 
হয়। পল্লীগীতে দোতার1 একটি বহু প্রচলিত যন্ত্র । 


॥ সারিন্দ! ॥ 


একখণ্ড কাঠ কুঁদিয়া যন্ত্রটি তৈরী হয়। তবলীর চেহারা 
অনেকটা “৫*এর মত। দগুটি দৈধ্যে ১ হইতে সওয়া হাতের 
মধ্যে -তব.লী ও তুম্বায় মিলিয়া ইহার ধ্বনিকোষ। এই ধ্বনি- 
কোষের খানিকটা অংশ খোলা বাকীটা চা্ড়ায় ঢাকা । ৩টি কান 
ও ৩টি তাতের তার থাকে । তারগুলি সা প সা স্থরে বাঁধিতে 
হয় এবং অশ্বপুচ্ছের ধনুদ্বারা বাজাইতে হয়। ইহাতে সারেঙ্সীর 
ন্যায় কোন বাধা পর্দা নাই। ডান হাতে ধনু ধরিয়! বামহাতের 
অঙ্গুলি তারের উপর রাখিয়া! বাজাইতে হয়| এই যন্ত্রটী বিশেষ 
করিয়া! পুর্বববঙ্গে পল্লী সঙ্গীতের সহিত বাজানে। হইয়া থাকে । 


॥ আনন্দলহরী ॥ 


ইহাকে গাবগুবাগুবও বল! হইয়া থাকে । ইহার অল্লপরিসর 
কাষ্ঠনিন্মিত খোলটা দৈধ্যে আধহাত- দেখিতে ঢোলকের. খোলের 
একটী ক্ষুত্র সংস্করণের হ্যায় । এ খোলের তলার দিক চন্দারৃত, 
মুখটি খোলা । চন্মনের কেন্দ্রস্থল হইতে একটি গো-তন্ত বা অপর 
১৪ 
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কোনও তন্ত্রী উপরের দিকে উঠিয়া আসে ও একটি ক্ষুদ্র মেটে 
বা! কাষ্ঠনিম্মিত ভ'াড়ের সহিত টানা দেওয়া থাকে । যন্ত্রীকে 
বাম বগলে চাপিয়া রাখিয়! দক্ষিণ হত্তে কটি দ্বারা তন্ত্রীতে আঘাত 
করিলে স্থুশ্রাব্য টক্কার ধ্বনি-লহরী নির্গত হয়-_এই কারণেই ইহার 
নাম আনন্দলহ্রী | বাউল বা অপরাপর গ্রাম গানের সহিত এ 
যন্ত্রটি বাজানে| হইয়া] থাকে | ইহার অপর নাম খমক্‌ | 


॥পাখোরাজ ॥ 


পাখোয়াজ প্রাচীন মৃদঙ্গের অনুকরণেই সৃষ্ট হইয়াছে । কেহ 
কেহ মনে করেন পাখোয়াজ শবটি ফাপি শব্দ “পখ” ( পবিত্র )+ 
আওয়াজ (ধ্বনি ) হইতে আসিয়াছে । ইহা একটি মধুর গম্ভীর 
আওয়াজ বিশিষ বাচ্যন্ত্র। গাস্তার, রক্তচন্দন, খদির বা নিম্ব 
কাণ্ঠদবার! ইহা প্রস্তত হয় | ইহার দৈর্ধ্য ১২ হাত হইতে ১২৪ হাত। 
ইহার মধ্যভাগের পরিধি ছুই মুখের পরিধি হইতে কিঞ্চিদিধিক। 
বামদিকের মুখের ব্যাস :১২ হইতে ১৪ আঙ্গুল এবং ভানদিকের 
সুখের ব্যাস ৯ হইতে ১০ আঙ্গুল। ছুই মুখে চামড়ার ছািনি 
এবং দক্ষিণ মুখের মধ্যভাগে বৃত্তাকারে খিরন দেওয়া! থাকে । 
ইহার গায়ে চামড়ার ছোটু (ফিতা ) দিয়! আটকানে। ৮টি গুলি 
থাকে, ইহারা স্থুর বাঁধায় সাহায্য করে। যন্ত্রের ছুই মুখের বিনুনীকে 
এ ফিতাগুলি টানিয়া রাখে। বাজাইবার সময় বাম মুখে আটার 
প্রলেপ লাগাইবার রীতি আছে। বীণা, রবাব, স্থরবাহার এবং 
খ্রবপদ ও ধামারের সহিত এই যন্ত্রটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়া 
খাকে | 
॥ তব্ল! ও বায় ॥ 


আম, কীঠাল, খদির, নিম প্রভৃতি একখণ্ড কাঠের. ভিতর 
দ্বিক কুঁদিয়া তবলার খোল তৈরী হুয়। গোড়ার দিক মোটা 
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থাকে, মুখের দিক ক্রমে সরু হুইয়া আসে । মুখে চামড়ার ছাউনি, 
মধ্যভাগে বৃত্তাকারে খিরন দেওয়া] । মুখ ঘিরিয়! বৃত্তাকারে চামড়ার 
পাকানে] বিনুণী আঁট] ও বিন্ণীকে দোস্নালী বা ছোট দ্বারা তবলার 
তলার দিকের বৃত্তাকার ছোটের সহিত টানিয়া রাখা হয়। ইহার 
গায়ে ছোট দিয়া আটকানো ৮টি কাঠের গুলি থাকে, ইহারা স্তর 
বাধায় সাহায্য করে । 


বায়া মাটির বা তামার খোলে প্রস্তুত হয়। মুখে চামড়ার 
ছাউনি এবং প্রায় মধ্যভাগে খিরন অথবা গাব দেওয়া । মুখের 
বেষ্টনী চাক, দড়ি অথবা ছোট দ্বারা তলার দিকে টানিয়া দেওয়া 
হয়। দড়ি ব্যবহার করিলে পিতলের কড়! থাকে । তবলা ও 
বায়া খাড়া ভাবে বসাইয়1 দুইটি যন্ত্র পাশাপাশি রাখিয়া! সাধারণতঃ 
তবল। দক্ষিণ হস্তে এবং বাঁয়াটি বাম হস্তে বাজানে! হয় | 


॥ তাক ॥ 


ঢোল অপেক্ষাও বড়। ইহা কাঠের খোলের তৈরী। ছুই 
দিকে ছুইটি মুখ থাকে । এক একটি মুখের ব্যাস ১২ হাত পরিমাণ । 
বাম মুখটি পুরু চামড়ায় এবং অপরটি অপেক্ষাকৃত পাতল! চামড়াক় 
হাওয়া | পুরু চামড়ায় ছাওয়া দিকটি অব্যবহৃতই থাকে । পাতলা 
চামড়ায় ছাঁওয়! মুখটি হালক1 বাঁশের দুইটি চটা বা কাঠিদ্বার৷ 
ই হাতে বাজানো! হয় ! ছুর্গোৎসবে, চড়কে, কালীপুজায় ও বিভিন্ন 
উৎসব অনুষ্ঠানে ঢাক-বাদ্ভ বহুল প্রচলিত | 


॥তোল ॥ 


ঢোলক অপেক্ষ! আকারে বড়। খোলটা কাঠের তৈরী এবং 
ইহার ছুইদ্িকে ছুইটি মুখ, বামমুখে পুরু কড়া চামড়ার ছাউনি 
এবং ডান মুখে অপেক্ষাকৃত হাচ্ছা ও নরম চামড়ার ছাউনি থাকে । 
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বামদিক বামহাতে এবং ভানদিক ডানহাতে সাপের ফমার মত 
ছোট ও মোটা একটি কাঠির দ্বারা বাজানে। হয় | খোলের পৃষ্ঠদেশে 
দড়ির টান! দেওয়া! থাকে এবং স্থর বাঁধিবার স্থবিধার জঙ্য দড়ির 
সঙ্গে পিতলের কড়া লাগানো! থাকে । নানাবিধ পুজা-পার্ববণ ও 
পল্লীবাসীদিগের গাহন্থ্য জীবনে বিবাহাদি নানা উত্সবে বিশেষভাবে 
ব্যবহৃত বাচ্যযন্ত্র | 


॥ ঢোলক ॥ 


ঢোলকের খোল কা্ঠ নিম্মিত, সেই খোলের উভয় মুখ 
পাতলা চামড়ায় আচ্ছাদিত থাকে | যন্ত্রের ছু'মুখই প্রায় সমান 
ব্যাস বিশিষ্ট, মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত স্থুল। খোলের দুই মুখের 
চাক্‌ দড়িতে টান! দেওয়! থাকে এবং স্ুর বাঁধিবার সুবিধার জন্য 
দড়িতে পিতলের কড়া লাগানে। থাকে | বাংলাদেশে যাত্রা-পাচালীতে 
এবং উত্তর ভারতে বিভিন্ন উদ্ুপবে ব্যবহৃত হয়। মহারাষ্রীয় ঢোলক 
অপেক্ষাকৃত লম্বা ও সরু ধরণের হয় । 


॥ সদ ব। শ্রীখোল ॥ 


পৌণে ছু হাত্ীর্ঘ মাটির খোল-_বামদিক আয়তনে ডানদিক 
অপেক্ষা দ্িগুণের অধিক লড়। মধ্যস্থান মোটা! । ছুই মুখে চামড়ার 
ছাউনি ও মধ্যস্থলে খিরন দেওয়া এবং ছুই মুখের চামড়ার চাক 
ব৷ বিনুনী চামড়ার দোয়ালী দ্বার] টান। দেওয়া | শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 


কাল হইতে বিশেষ করিয়1 কীর্তন গানের প্রধান আনুসঙ্গিক যন্ত্র | 


॥ করতাল ॥ 


প্রীখোলের সহিত করতালের অন্তরক্ষ সন্ন্ধ। কীসার ছুইটি 
পাতের কেন্দ্রস্থলের ছিদ্রে 'ভুইটি দড়ি করতালপুষ্ঠের দিকে নির্গত 
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করাইয়া! দড়ি সমেত ছই হাতে ছুইটি ধরিয়া মুখোমুখি আঘাত করিয়া 
বাজাইতে হয়| কীর্তন বা ভজন গানে বহুল ব্যবহৃত বাগ্যন্ত্র | 


॥ অন্দির। ॥ 


ঢোলক, মুদক্গ, পাখোয়াজ ও তবলা-বায়ার সঙ্গে তাল দিবার 
ছোট ছোট বাটির আকারের কাংস্ত নিন্মিত বাগ্যন্ত্র বিশেষ । 


॥ খগ্জানী ॥ 


কান্ঠটনিন্মিত চক্রাকার ক্ষুদ্র পটহ বিশেষ । এক মুখে চামড়ার 
ছাউনি দেওয়া অপর দিক খোলা। "তলার দিক চওড়া, মুখ 
অপেক্ষাকৃত ছোট । খঞ্জনী আর এক প্রকার দেখিতে পাওয়া 
যায়। সেই খঞ্জনী ধারের চাকৃতির মাঝে মাঝে পিতলাদি ধাতুর 
জোড়া জোড়া চাকৃতি কিধিঃশ আলগাভাবে আটকানো! থাকে-__ 
বাজাইবার সময় খঞ্জনীতে হাতের আঘান্তের সঙ্গে সঙ্গে সেই 
চাকৃতিগুলিও বাজিয়া উঠে | 


আম অধ্যায় 


॥ কীর্তন ॥ 


আক্বর বাদশাহর দরবারের শ্রেষ্ঠ গায়ক, বিশ্ব-বিশ্রতকীস্তি 
তানসেন যে সময়ে তাহার অভূতপূর্ব সঙ্গীত-প্রতিভায় ভারতীয় 
সঙ্গীত জগতে নবযুগের সুচন। করিয়াছিলেন সেই সময়ে বৈষ্ণব 
সাধকগণ কীর্তনের অন্বতধারায় সমগ্র বঙ্গদেশে এক অভূতপূর্ব ভাব- 
বন্া প্রবাহিত করিয়াছিলেন | কীর্ভনকে লোকসঙ্গীত, সেন্টিমেন্টাল 
সঙ্গীত, নাট্যসঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিধ আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়, 
কিন্তু উহার সত্যিকারের পরিচয় উহ! নয় | 


প্রশংসাসুচক “কীতিগাথা' গান থেকে কীর্তনের উৎপন্তি। 
শ্রীকৃষ্ণের বূপশুণ বর্ণনাত্মক প্রশংসাগীতি হইতে “কীর্তন' শব্দটি 
উদ্ভূত বলা যায়। বৈষ্ণবশান্দে নববিধা ভক্তির প্রসঙ্গে কীর্তনের 
উল্লেখ আছে-_ ূ 
আবণং কীর্তনং বিষ্জোঃ স্মরণং পাদসেবনং 1 
অঙ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 


॥ ভগব্দবিষয়ক সঙীত ॥ 


বিশেষ করিয়া রাধাকৃষ্জলীল! অবলম্বনে রচিত সঙ্গীতই কীর্তন 
নামে অভিহিত। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অগ্ভাবধি 
একাদিক্রমে পাঁচশত বশসন্ের অধিকক!ল যাবৎ জাহ্ৃবীর পুতধারার 
হ্যায় কীর্তন-সঙ্গীতের পুতধারায্ম বাল্গল! দেশের কাব্য এবং ভাবধারা! 
একান্তভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের কোন কোন 
প্রদেশের লোক-সঙ্গীতে কীর্তনের প্রভাব কতক পরিমাণে পরিলক্ষিত 
হইলেও প্রকৃতপক্ষে কীর্তন বাঙ্গালীর এবং বাঙ্গল! দেশের বিশিষ্ট 
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সঙ্গীত। মার্গ-সঙ্গীতের সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান থাকায় কেহ 
কেহ কীর্নকে প্রাচীন বাঙ্গলার মার্গ-সঙ্গীত বলিয়া থাকেন । 
ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশে কিংবা পৃথিবীর কোনও দেশের কণ্ঠ 
সঙ্গীতে কীর্তনের গ্যায় স্থর, কাব্য ও ধর্র্ের এমন অপুর্ব ত্রিবেশী 
সঙ্গম পরিদৃষ্ট হয় না। 

প্রাক চৈতন্া যুগেও অমর কবি জয়দেব, বিগ্ভাপতি ও 
চণ্তীদাসের স্বর্গীয় স্বষমামণ্তিত পদাবলী অবলম্বনে কীর্তন গান করা 
হইত | কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতগ্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভু প্রেম-ন্ম 
প্রচার মানসে কীর্তঁনের সাহচধ্যে আপামর সর্ববসাধারণকে 
নামামৃতদানে অনির্ববচনীয় আনন্দ দান করেন, এইজন্য অনেকে 
তাহাদিগকেই কীর্তনের প্রবর্তক বলিয়া! থাকেন | 

কীর্তন প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত নাম সংকীন্তন ও লীলা” 
কীর্তন বা রসকীর্তন | 


॥ নাম সংকীর্তন ॥ 


নাম সংকীর্তনে “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে? 
ভগবানের এই নাম অথবা উহার সহিত "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য 
প্রভূ নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ” জুড়িয়া-দিয়া 
ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে বা তালে এবং বিভিন্ন সময়োপযোগী রাগে সমবেত 
কণ্টে গীত হয়। মুরোপের শীর্জভার-সঙ্গীত এবং জাতীয় সঙ্গীতের 
তুলনায় একমাত্র নাম সংকীর্তনকেই ভারতবর্ষের 21৪33 ৪108808 
বা জনসঙ্গীত বল৷ যাইতে পারে । 
চিত্তশুদ্ধি লাভেই নাম সংকীর্তনের সার্থকতা । নামের 
মাহাকজ্্যে বিষয়-বিষ-জঞ্ভৰরিত ও কামন। বাসনায় নিমগ্ন পঙ্চিল মন 
শ্বীরে ধীরে নিক্ষলুষ হুইয়] ভগবত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় । 


২১৬ সংগীতদশিকা 
॥ লীলা কীর্তন ॥ 


রাধাকৃষ্ণের লীল! অবলম্বনে যে সকল গীত গাওয়। হয় তাহ! 
লীলাকীর্তন বা ব্রসকীর্তন নামে অভিহিত | লীলা তথা বসকীর্ধনের 
পাঁচ শাখাগরেরহাটি, মনোহরসাহী, রাণিহাটি, মন্দারিণী ও 
ঝাড়খণ্ডি। গরেরহাটি ও রাণিহাটি এই দুইটি ঘরোয়ানাকে কেহ 
কেহ “গরাণহাটি” ও "রেনিটি” বলিয়া অভিহিত করেন। যাহা 
হউক প্রথমোক্ত ছুইটি ঘরোয়ানা অপেক্ষাকৃত উদানহু ও গাস্ভীধ্য- 
পুর্ণ | পাঁচটি স্থানের নামানুসারে পাঁচটি সম্প্রদায়ের স্ুণ্তি হয় 
এব” তাহারাই কীঞ্কন প্রচার করেন | গায়কীর প্রভেদ থাক 
সত্বেও স্থর, তাল ও রস পর্যায় একই প্রকার ছিল। এখনও 
ছুই শ্রেণীর গায়ক দেখা! যায় । এক শ্রেণী সাধারণের গ্রহণ উপযোগী 
করিয়া পদবিন্তাস ও স্তর তাল প্রয়োগ করিয়া থাকেন, আর 
এক শমী তাহাদের ভজন আনুকুল্যার্থে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে 
কীর্তন করিয়া থাকেন । 

বৈষ্ণব শাস্্রকারগণ দশ প্রকার রসের বর্ণনা করিয়াছেন 
যথা__ শুঙ্গার, ভাস্ত, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভগুস, অদ্ভুত, 
শান্ত, বাৎসল্য | তন্মধ্যে গোস্বামীগণ শূঙ্গার রসকে প্রাধান্য 
দিয়াছেন | চতুঃষষ্ঠী রস ইহারই অন্তর্গত । শ্ঙ্গার বস দুই ভাগে 
বিভক্ত | বিপ্রলম্ত (বিরহ ) ও সম্ভোগ (মিলন )। বিপ্রলন্ত চাবি 
প্রকার-_ পুর্ববরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য ও প্রবাস। সম্ভোগ চারি 
প্রকার- সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সম্দ্ধিমান | 


॥ পুর্বর্ধরাগ ॥ 


৮ প্রকার সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপট দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, বন্দী ও 


ভাটমুখে শ্রাবণ, দৃতীমুখে শ্রবণ, সখীমুখেশ্বণ, গুদীজনের গানে 
আবণ ও বংশীধবনি শ্রবণ | 
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॥ মান ॥ 
৮ প্রকার--সখী মুখে শ্রবণ, শুক মুখে শ্রবণ, মুরলীধ্বনি 
শ্রবণ, বিপক্ষগাত্রে ভোগ চিহ্ন দর্শন, প্রিয়গাত্রে ভোগ চিহ্ন দর্শন, 
'গোত্রম্থলন, স্বপ্রে দর্শন ও অন্য নায়িকার সঙ্গদর্শন | 


॥ প্রেমবৈচিত্রয ॥ 


৮ প্রকার - শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, নিজের প্রতি আক্ষেপ, 
সখীর প্রতি আক্ষেপ, দূতীর প্রতি আক্ষেপ, মুরলীর প্রতি আক্ষেপ, 
বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ ও গুরুজনের 
প্রতি আক্ষেপ । 


॥ প্রবাস ॥ 


৮ প্রকার ভাবি (ভবিষ্যৎ), মধুরাগমন, দ্বারকাগমন, 
কালী্দমন, গোচারণের জন্য বনে গমন, নন্দমোক্ষণ, কাধ্যানুরোধে 
স্থানান্তর গমন ও রাসে অন্তদ্ধান | 


॥ সম্ভোগ ও সংক্ষিপ্ত ॥ 


৮ প্রকার- বাল্যাবস্থায় মিলন, গোষ্ঠে গমনকালে মিলন, 
গো-দোহনকালে মিলন, ' অকস্মাৎ মিলন, হস্তাকর্ণরূপ মিলন, 
বত্সসরোধ মিলন, রতিভোগরূপ মিলন, বন্ত্রাকর্ষণ মিলন । 


॥ সংকীর্ণ ॥ 


৮ প্রকার মহারাস, জলকেলি, কুঞ্জলীলা, দানলীলা, বংশী- 
চৌর্য্, নৌকাবিলাস, মধুপান, সূর্ধ্যপূজ]। 


২১৮ সংগীতদ্শিকা' 
॥ সম্পল্প ॥ 


৮ প্রকার--সুদূরদর্শন, ঝুলনযাত্রা, হোলীলীলা, প্রকেলিকা, 
পাশকক্রীড়া, নর্তক রাস, রসালস, কপটনিত্রা | 


॥ ম্বদ্ধিমান ॥ 


৮ প্রকার--স্বপ্ে মিলন, কুরুক্ষেত্রে মিলন, ভাবোল্লাস, দ্বারকা 
হইতে (্রজে গমন, বিপরীত সম্ভোগ, ভোজন কৌতুক, একত্র নিদ্রা 


ও স্বাধীন ভর্তুকা। রসকীর্তন পর্যায়ের যাবতীয় পদ উল্লিখিত 
লীলার অন্তর্গত | 


॥ কীর্তনের বাযন্ত্র ॥ 


শ্রীমস্থাপ্রভু প্রবর্তিত শ্রীখোল ও করতাল যন্ত্র কীঞ্ুনের সহিত 
সংগত হইয়া থাকে। পপ্রভূর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল” (ভক্তি 
রত্তাকর )। ইহা ব্যতীত বহুপ্রকার যন্ত্রও ব্যবহার হইত, যাহার 
উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়৷ যায়| 


লীলা! গানের অন্তনিহিত আধ্যাত্বিক ভাব সকলে সম্যক 
উপলব্ধি করিতে না পারিয়া! উহার বিকৃত অর্থ করিয়া থাকেন । 
এরূপ অনধিকারীর পক্ষে নাম সংকীর্তনই শ্রেয়: | 


॥ প্রীচীন উক্তি ॥- 
“বহিরঙ্গসনে নাম সংকীর্তন, অন্তরঙ্গসনে রস আস্বাদন” 
বৈষ্ণব মহাজন রচিত পদাবলী অবলম্বনে এই লীলাকীর্তন 
গাওয়া হইয়! থাকে । বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম যুগ-_- আনুমানিক 
দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাববীর শেষ ভাগ । 
জয়দেবই সর্বপ্রথম পদাবলী রচস্থিতা। “গীত গোবিন্দ” তাহার 
রচিত অমর গীতি কাব্য। পরবর্তীকালে পদাবলীর প্রথম যুগের 
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অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিষ্ভাপতি ও চণ্ডীদাস যথাক্রমে মৈখিলি ও 
বাঙ্গল। ভাষায় সর্বপ্রথম পদাবলী রচনা! করেন । 


পরবস্তীকালে বাঙ্গালী কবিরা বিদ্ভাপতির অনুকরণে 'ব্রজবুলি” 
ভাষায় এবং চণ্ডীদাসের অনুকরণে বাংল ভাষায় সহজ সহজ 
পদাবলী রচন। করেন । পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপুদশ 
শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পদাবলীর মধ্যযুগের পদকর্তাদের মধ্যে 
বাস্ত ঘোষ, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, রায়শেখর, 
ঘনশ্যাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | ইহাদের মধ্যে গোবিন্দ দাস 
সর্বশ্রেষ্ঠ । বৈষ্ণব পদাবলীর তৃতীয় যুগ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ 
হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পধ্যন্ত। পদকর্তী কৃষ্$কমল 
গোস্বামী এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি | 


ভক্তি রত্বাকরে গৌরচন্দ্রিকা সম্বন্ধে দেখিতে পাই “রাধা ভাবে 
বিভাবিত নদীয়ার চান্দ। সেই ভাঁবময় গীতি রচন] সুষাদ” | 
গৌরচন্দ্রিকা বা গৌরচন্দ্র শব্দ ভক্তের উক্তি ও গ্রীগৌরাঙ্গন্বন্দর 
প্রীকঞ্চ ও শ্রীরাধার মিলিত বিগ্রহ | “রসরাজ মহাঁভাব ছুই একরূপ” 
( চৈতন্য চরিতামৃত )। কখনও রাধাভাবে কখনও শ্রীকৃষ্ণের ভাবে 
তিনি আবিষ্ট থাকিতেন। মহাপ্রভুর সেই ভাবাবিষ্ট অবস্থার বর্ণনাই 
গৌরচন্দ্রিক! | প্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় রচনাকে কখনও কখনও গৌর- 
চক্দরিক1 বলিয়া অভিহিত করা হয় | 


পদাবলীকে তিন দিক দিয়া বিচার করিতে পারা যাগ 
(১) সাহিত্যের দিক দিয়া ইহা! গীতি কবিতা (757:109 ) (২) 
সঙ্গীতের দিক দিয়া উহা! কীর্তন, (৩) আধ্যাত্মিক দিক দিয়ঃ.উহা 
ভগবৎুসাধনা | পদাবলীতে শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাুসল্য ও মধুর এই 
পাঁচটি রসের প্রাধান্য দেখ]! যায় । এই নি হা হ্ালরা 
ভিন্ন পাঁল! কীর্তন গীত হইয়া থাকে | . 


২২০ _. সংগীতদশশিকা 


বীর্ধনে যে স্তবরগুলি ব্যবহৃত হয় যথা_-কামোদ, গৌরী, 
ভীমপলাশী, ধনাত্রী বা ময়ুর, তাহাদের প্রত্যেকটির একটি বিশিষ্ট 
রূপ আছে। কীর্নের বৈশিষ্ট্য, ইহার লালিত্য এবং বিশেষ করিয়া 
ইহার ভাবাবেদন স্থররসিক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে । কীর্তন 
গানের স্থরঅষ্টাগণ অদ্ভুত প্রত্তিভা বলে নানাবিধ কারুসমন্থিত স্তর 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 


ইহাতে কথা ও স্তর সম-প্রাধান্য-প্রাপ্ত | কীর্তনে উচ্চাঙ্গের 
স্থরের ব্ঞ্জনার সহিত অত্যুৎ্কুষ্ট কবিহ্বের সমন্বয় দেখা যায়। কাব্য 
ও সঙ্গীতের এরূপ অঙ্গাঙ্গিভাব অন্য কোথায়ও দেখা যায় না। 


পদাবলী প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করিয়াই 
রচিত। কিন্তু প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নদীয়ায় 
আবিভত হইলেন তখন হইতে গৌরলীলা সম্বন্ধে পদাবলী রচিত 
হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণভজন পুর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল কিন্তু 
শ্রীচৈতন্য তাহার প্রেমধর্মে এই কুষ্ণচলীলার স্থান দিলেন সবেবাপরি, 
তাই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্ স্মরণে কীর্জনে গৌরচন্দ্রিকা গান 
করিয়া তশুপর রাধাকৃষ্জলীলা গান করিতে হয়| কৃষ্ণের অবতার 
বলয়! গৌরচন্দের প্রতি কৃষ্ণলীলার অনেকগুলি ভাবই সহজে 
আরোপিত হয়। তিনি যে ভাবে লীলা আস্বাদন করিতেন ভক্ত- 
বৈষ্ণবেরা সেইভাবে লীল৷ আস্বাদন করিতে চেষ্টা করেন । 


কীর্তনৈর তাল সন্দ্ধে শান্দ্রে ব্ছ নাম দেখা যায়। তন্মধো 
নি্গলিখিত তালগুলি অধিকতর পরিচিত। দাসপ্যারী, দশকুষী, 
সমতাল, রূপক, বিষয়-পঞ্চম, তেওট, তেওরা, একতালি, ঝাঁপতাল, 
দোঠুকী, ব্রন্গতাল, রুদ্রতাল, লোফা ইত্যাদি । লয় ভেদে উপরোক্ত 
ভাঁলগুলি দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত এই তিন প্রকারে ব্যবহৃত হয় । 


সংগীতদশিকা ২২১, 


কীর্তনে গায়কের শ্ায় বাদকেরও অনুভূতি প্রবল হওয়া 
আবশ্যক | ভাবের সহিত গান না হইলে যেমন রস সঞ্চারে বাধা' 
হয়, তেমনি ভাবের সহিত বাগ্চ না হইলেও রসপুষ্টিতে বাধা হয় 
কীর্তনে আখর যেমন স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইবে বাদ্ধও তেমনি 
স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইয়া গীতের পারিপাট্য বিধান করিবে | বাজনার 
এই ভঙ্গীকে বলে কাটান ; আখরকেও কাটান” বল হয়, সুতরাং 
গায়ক ও বাদকের পুর্ণ সহযোগিতা না থাকিলে গান মাধুর্য্য মণ্ডিত 
হয় না। 


আখর--সমস্ত ভারতীয় সঙ্গীত বিশেষ করিয়া কীর্তনের 
রসস্গ্তির মূল উত্স “আধ্যাত্মিক প্রয়োজন” । কীর্তন গানে যেমন 
গায়্কের ব্যক্তিত্বাতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যাক, এমন আর কোথায়ও 
দেখা যায় কিনা সন্দেহ । অনেক সময় কবিতার ভাব গম্ভীর, 
অর্থ হয়ত জটিল, এরূপ স্থানে গায়ক অক্ষর বা আখর জোগাইয়া 
তাহাকে স্ুবোধ্য করিবার চেষ্টা করেন। এই স্থযোগে তিনি 
তাহার নিজের কবিত্ব-শক্তি, রসজ্ঞতা। ও স্থুরজ্ঞতার পরিচয় দিতে 
পারেন | বড় ওন্তাদের গুণপণার প্রতিভার মাপকাঠি যেমন 
তাহার স্তরস্থগিতে - বড় কীর্তনীয়ার গুণাপণার প্রতিভার মাপ- 
কাঠি তেমনি তাহার আখর যোজনায় | মার্গসঙ্গীতে ওস্তাদ দেন: 
সবরের তান, কীর্তনে প্রেমিক দেন কথার তান-_-আখরের তান 
এই খানেই তিনি সত্যিকারের অ্রষ্টা। আখরের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠ 
কীর্তনকার-গীত পদাবলীর পদলালিত্য, ভাবমাধুর্য প্রেমিক!শ্রোতার 
মর্ম স্পর্শ করে । উদাহরণ স্বরূপ জ্ঞান দাসের পদাবলীর অংশ 
বিশেষের সহিত আখর যোজন1 করিলেই বুঝা হইবে । 


“কী রূপ হেরিনু কালিন্দী কুলে 
অতি অপরূপ কদন্ব মুলে!” 


২২২ সংগীতদশিকা 


ভপর কওুলাচাব্য আনবদাপচজ্্ রজবাপা মহাশর 


ওগো ছুটি জাখি-_ 

আমায় সবে দিলে ছুটি জাখি-- 

বিধি দিলে দিলে ছুটি জাখি-__ 
আমি তাই বলি - সে কেমন বিধি ? 
হায় দিলে বিধি ছুটি আখি-_ 
কেন তাতেও আবার নিমিথ দিলে 
সখী যে হেরিবে কৃষ্ণানন-__ 

তারে দেয়ন! কেন কোটি নয়ন 


আখরের অব্যর্থ পরসন্ধানে প্রেমিক ও ভাবুক শ্রোতা কালিন্দী- 
কুলের কদম্বমূলে ভুবনমোহন কুষ্চরূপ দর্শনে ধীরে ধীরে আত্ম- 
বিস্মৃত হুইয়! শ্যামস্ত্ন্দরের প্রেমসিন্ধৃতে নিমজ্জিত হয় | 


ষোড়শ শতাব্দীতে খেতরির মহোশুসব হইতেই কীর্তনের 
প্রণালীবদ্ধ গীতের আরস্ত ধরা যাইতে পারে। বৈষ্ণব সাহিত্য, 
সঙ্গীত ও ধর্মের ইতিহাসে এই মহোসব এক অপূর্বব ঘটন]। 
রাজ! সন্তোষ দত্ত এই উৎসবে ছয়টি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
সেই উপলক্ষে তৎকালীন বৈষ্ণব জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আমন্ত্রিত 
হইয়াছিলেন | নিত্যানন্দ প্রভূপতী জাহ্ুবী দেবী, শ্রীনিবাস আচাধ্য 
প্রভু, মহাকবি ও গায়ক গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, সাধক প্রবর 
রঘুনন্দন, হৃদয় চৈতন্য প্রভৃতি এই উৎসবে সমাগত হইয়াছিলেন। 
খেতি যে ভাব-বন্যা আনিয়া! দিয়াছিল তাহার প্রেরণায় অগণিত 
ভক্তকবি, গায়ক, বাদক এক শতাব্দীর অধিককাল মুগ্ধ ছিলেন । 
জ্রীচৈতগ্ঠ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্ষের পরে এরূপ ভাবোদ্দীপনা 
আর হয় নাই। কীর্তন সঙ্গীতের পুণ্যতীর্থ এই খেতরিতেই অগণিত 
গুণীজনসমাবেশ দেখিতে পাওয়া গিক্াছিল এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত 
উক্ত কীর্তন সঙ্গীতের ধারাই চলিম্বা আসিতেছে । | 


সংগীতদণ্িকা ৮২২৩ 


বৈষ্ঞবধন্মের প্রচার প্রভাবে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ব্রাধা- 
কৃষ্ণলীলা বিস্তার লাভ করে এবং এঁ লীলা অবলম্বনে বহু পদাবলী 
রচিত হয়। মিথিলায় বিগ্ভাপতির পদাবলী, যুক্তপ্রদেশে হিন্দী- 
কৰি স্থরদাসের পদাবলী, রাজপুতনায় মুন্তিমতী ভক্তিম্বরূপিনী 
মীরাবাঈ রচিত পদাবলী, শিখদের গ্রন্থসাহেবের পদাবলী, উত্তর 
পশ্চিম ভারতে বল্লভাচাধ্য ও তীহার ভক্তদের রচিত পদাবলীর 
বসমাধুষ্য, বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবলী ও কীর্তনের সহিত তুলনীয় । 
তুলসী দাস তাহার রামায়ণে যে দোহা, চৌপাই প্রভৃতি রচনা 
করিয়াছেন ভারতের বহু স্থানে তাহা গীত হইয়া থাকে। ইহা 
ছাড়া তণকালে উত্তর পশ্চিম ভারতে কয়েকজন মুসলমান কবি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ধীহার1 রাধাকুঞ্ণলীল! সম্বন্ধে পদ রচনা 
করিয়া যশম্বী হইয়া গিয়াছেন | ইহাদের মধ্যে রসখান্‌ ও খান্‌- 
খানান আবদর রহিম খানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দক্ষিণ 
ভারতের থালবারদের সঙ্গীতও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তামিল 
ভাষায় ইহাদের পদাবলী 'তামিলবেদ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল। স্থৃতরাং পদাবলীর এই ভাবধার1 শুধু বাঙ্গলার নয় 
সমগ্র ভারতের সংস্কৃতির সম্পদ । ভারতবর্কে জানিতে হইলে 
এই ভাবধারার সহিত বিশেষ পরিচয্ থাকা বাঞ্চনীয় । 


পরমাত্মার প্রেম জীবাত্মার উদ্দেশে এবং জীবাস্মার প্রেম 
পরমাত্মার উদ্দেশে অনন্তকাল ধরিয়া! ধাবিত হইতেছে । তাই 
বৈষ্ণব কবিগণ কল্পনা! করিয়াছেন, ব্রহ্ম আপনার অন্তনিহিত প্রেম 
তৃষ্তাকে সার্থক করিবার জন্য আপনার হলাদিনীশক্তিকে রাধারূপে 
প্রকটিত করিয়াছেন এবং নিজে শ্রীকৃষ্ণরূপে নরদেহ ধারণ 
করিয়াছেন । কৃষ্তদাস কবিরাজ মহাশয্ব ব্রন্মের মুখে কথা৷ বসাইয়। 
বলিয়াছেন - “রস আম্বাদিতে আমি কৈলু* অবতার' | ইহাই রাধা 
কুফ্ণের প্রেমতত্বের মন্দ কথ] । 


২২৪ সংগীতদশিকা' 


সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবান স্বয়ংই লীলারস উপভোগ করেন 
তাহা নহে, ভক্তগণকেও সেই রস আস্বাদন করাইবার জঙ্য 
তদীয়, নিত্যসিদ্ধ হলাদিনী শক্তিকে আশ্রয় করিয়াছেন । এই 
হলাদিনী শক্তিই রাধা এবং এই রাধা সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন-_ 
রাই তুমি ষে আমার গতি। 
তোমার স্মরণে রস তত্ব লাগি-_ 
গোকুলে আমার স্থিতি ॥ 
তাই নিখিলভক্ত-হৃদয় ভক্তি ও প্রেমের প্রতীক শ্রীরাধার 
পদাঙ্কান্ুসরণে চির বাঞ্জিতের চরণে 
'শ্যামবধু আমার তুমি' বলিয়া আত্মনিবেদন করিয়] ধন্য হয়। 


॥ বাংলা দেশের লোক-সঙ্গীত ॥ 
॥ বাউল ॥ 


ভাটিয়ালি, সারি, বামপ্রসাদী, কীর্তন প্রভৃতির ন্যায় বাউল 
বাংলা দেশের অন্যতম লোকসঙ্গীত ( চ০] ৪০৪ )| আধ্যাত্মিক 
সাধনা হইতেই বাউলের উৎপত্তি। বাউল শবটির হিন্দী প্রতিশব্দ 
বাউরা অর্থাৎ পাগল । সাধারণতঃ “পাগল” বলিলে আমরা বিকৃত 
মস্তিক্ষ লোককেই বুঝি, কিন্তু “বাউল” বলিলে ভগবৎপ্রেমে আত্ম- 
ভোলা সম্প্রদায়কেই বুঝিতে হইবে | প্রকৃতি, ভাব এবং আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া সুফী সম্প্রদায়ের ফকীর দরবেশদের সঙ্গে 
বাউলদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আত্মার সহিত আত্মীয়তা তথা 
মমস্ববোধই বাউল-ধশ্মের অন্তনিহিত গুঢ় তত্ব। তাই যুগে যুগে 
আত্মার সন্ধানেই বাউলর! নিরুদ্দেশ যাত্রা পথের পথিক । 

“আমি কোথায় পাৰ তারে আমার মনের মানুষ যে রে, 
হারায়ে সেই মামুষে তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে ॥” 
বাউল গানের উপরোক্ত চরণ দুইটি বাউলের প্রিম্-বিরহ-কাতর 
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মনের ব্যাকুলতা-ব্যঞ্জক | বাউলের! বৈদান্তিকদের মত “ব্রজ্মসত্য 
জগত মিথ্যা” ধারণায় ইন্দরিক়গ্রাহ্থ বাস্তব জগতের প্রতি বিমুখ 
নয়। অখণ্ড সৌন্দর্যের মুল-প্রাণশক্তিই যে জগতে রূপে, রসে, 
শব্দে, স্পর্শে ও গন্ধে সর্ববত্র পরিব্যাপ্ত, বাউলের এই পরমতত্বের, 
খবর রাখে তাই বহিজগতের অনুপম বিকাশের মধ্য দিয়াই তাহারা 
হৃদয়-দেবতার সান্নিধ্য কামনা] করে। কিন্জ্র অসীমকে সীমার মধ্যে 
আনিয়1 তাহাকে উপলক্ি করার এই প্রচেষ্টা সহজ নয় | সীমার 
সহিত অসীমের, খণ্ডের সহিত অখণ্ডের, ব্যক্তের সহিত অবাক্তের, 
পাথিবের সহিত অপাথিবের মিলন-সাধনার ছুম্তর অভিসারের পথে 
আশা, নিরাশা, অশ্রু, মনস্তাপ, দীর্ঘশ্বাস ক্ষণে ক্ষণে বাউল মনে 
সব পাইয়াঁও সব হারাইবার হাহাকার আনিয়া দেয় এবং তাহারই 
প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই বিভিন্ন বাউল গানে । 


॥ ভাটিয়ালী ॥ 


এই স্থুর কবে স্থগ্ি হইয়াছিল জান] নাই, তবে পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে বাংলা, মিথিলা ও আসামে, ইহ সর্বপ্রথম প্রচলিত 
হয়। ভাটিয়ালী শব্দটির বুশুপত্তিগত অর্ক ধরিলে মনে হয় যে 
নৌকার মাঝিদের গান হইতেই এই স্থরের উৎপত্তি । স্থজলা, 
স্বফলা, শস্ত-শ্যামল! বাংলার দরদী মাঝি ভাটার টানে নৌকা 
ছাড়িয়া মনের আনন্দে মুক্তকণ্টে প্রাণ ভরিয়া যে গান গাহিত 
সেই গানই ভাটিযালী নামে প্রচলিত | অবশ্য ঈলাড় টানার তালে 
তালে মাঝির! ষে গান গাহিত তাহা সানি গান বলিক্স। পরিচিত । 
সারি গান একটা বিশিষ্ট ছন্দে গীত হয্স কিন্তু ভাটিয়ালী মুক্ত- 
ছন্দ। প্রতিটি স্তবকের শেষে স্বরের একই প্রকারের সালঙ্কারিক 
বিলম্থিত ব্যঞ্জন ভাটিয়ালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য । এই বিলম্িত তান 
নদী প্রবাহের অবাধ গতিকে স্মরণ করাইয়া দেয় । 

১৫ : 
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ভাটিয়ালী গান বা ভাটিয়ালী স্থরের উদ্ভব যেখান হইতেই 
হউক না কেন আবহমানকণল হইতে বাংলার মাঝির সুরে স্তর 
মিলাইয়া বাংলার চাষী ও রাঁখালরা এঁ গান গাহিয় আসিতেছে 
এবং বর্তমানকালে শিক্ষিত ও আধুনিক রুচিসম্পন্ন লোকসঙ্গীতের 
আসরেও অন্ঠান্ত গানের পংক্তিতে ইহ1 একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ 
করিয়াছে | 


॥ লসারিগান ॥ 


নদী-মাতৃক পুর্বব বাংলার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতের বিশেষ 
একটা রূপ সারিগান | বনাকালে নদীজলে বহু স্থানে বাইচ. খেলর 
উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । প্রতিযোগিতামূলক নৌকা দৌড়কেই 
বাইচ. খেলা বলা হয়। স্থদীর্থ এক একটি ছিপের ছুই পাশে 
ছোট ছোট বৈঠা হাতে সারি বাঁধিয়া বসিয়া সকলে বৈঠা চালায় 
খন তাদের কণ্টে থাকে সারি গান। গানের ছন্দে ছন্দে ছিপের 
কানিতে পড়ে বৈঠার হাতলের আঘাত | গানের লয় হইতে থাকে 
দ্রুত হইতে ভ্রততর এবং ছিপখানিও তখন বিদ্যা বেগে চলিতে 
থাকে । বস্তৃতঃ সারিগানের সঙ্গে দ্রুত এই বৈঠা চালনা একটা 
মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের অবতারণ! করে । সাধারণতঃ সারিগানের লয় 
দ্রুত হইয়া থাকে এবং তার স্থরটিও থাকে দ্রুত ছন্দের । সারি 
বাঁধিয়া এই গান গাওয়া হইয়া থাকে বলিয়াই ইহার নাম সারিগান | 
অনেক সারিগানে শ্রীলতাবজিত ভাষ! দেখিতে পাওয়া যায়। 


॥ জারিগান ॥ 


কারবাল। প্রান্তরে ইমাম হাসান ও হোসেনের শোকাবহ 
জীবনাবসানের ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের 
অভ্তি প্রিয় জারিগাঁন রচিত হুইয়া থাকে । এ গান পুর্বববঙ্গে বহুল 
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পরিমাণে গীত হয় এবং হিন্দু-সুসলমান নিধিশেষে সকলেই থাকে 
এ গানের শ্রোতা । যাহারা এ গানে অংশ গ্রহণ করে তাহার! 
মালকোচা করিয়া! কাপড় পরে, প্রতোকের হাতে থাকে একখানা 
করিয়া রুমাল, পায়ে থাকে নূপুর এবং বলিষ্ঠ নৃত্যসহযোগে এ 
গান সমবেত কে গাওয়া! হইয়া থাকে | জারিগানের করুণ স্তর 
সহজেই অন্তরকে স্পর্শ করে। এ গানের সঙ্গে ঢোল সঙ্গত 
হইয়। থাকে | 


॥ ভাওয়াইয়া! গান ॥ 


ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইঞ্ড়ি ও 
কোচবিহারের বনুপ্রচলিত লোকগীতি। দোতার1 সহযোগে এ গান 
গাওয়া হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এ গানের 
গায়ক | ভাওয়াইয়া গানের করুণ মধুর স্থরে অনেকট] পুর্বববঙ্গের 
ভাটিয়ালি স্থরের ছাপ থাকিলেও তার ছন্দ এবং গায়ন ভজিতে 
ঘথেষ্ট পার্যকা রহিয়াছে । বন্ধ ভাঁওয়াইস্া গানে লৌকিক বিরহ 
বিচ্ছেদের কথাই পাওয়] যায় এবং সেই স্থরের আবেদন অন্যরকে 
সহজেই দ্রবীভূত করে । এ স্তরের মধুর বাঞ্জনা অন্নিহিত ভাবকে 
ঘথাযোগা রূপ দিকে সক্ষম বলিয়াই হয়ত এ গানকে ভাওয়াইয়া 
গান বলা হইয়াছে । এতদ্ভিন্ন সেখানে বাউলদের স্যায় “বাউদিয়।” 
নামক এক সম্প্রদায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া এ গান গাহিয়1 বেড়ায় । এই 
“বাউদিয়” নাম হইতেই “ভাওয়াইয়া” নামের উতপন্তি হওয়াও সম্ভব | 


॥ চুক! গান ॥ 


চটুকা গানকে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইক্] গানেরই একটি উপশাখা 
বলা যার । ভাওয়াইয়ার করুণ রস এ গানে নাই, এর গীত- 
রীতিতে আছে চট্টলতা এবং এর রসও হালকা, গায়ন পদ্ধতিও 
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পৃথক | সাধারণতঃ রঙ্গরসের কথায় হন্ন এর রচনা । সাংসারিক 
জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়্-বস্তুই এর উপজীব্য । চট্কা গানের 
ছন্দ চটুল, লয় প্রত এবং স্থার সহজ | হাল্কা রসের চট্কদার 
গান বলিয়াই এর নাম চট্কা হইয়া থাকিবে । ভাটিয়ালি গানের 
পাশে সারিগানের মতই ভাওয়াইয়ার পাশে চট্কার তুলন1 কর 
যাইতে পারে ' 


॥ গম্ভীর! ॥ 


মালদহের প্রসিদ্ধ গান গম্ভীরা। বাংলাদেশে শিবের গান 
খুব প্রাচীন । শিবকে কেন্দ্র করিয়াই নীলের গান, গাজন গান 
ও গম্ভীর গানের স্গ্ি হইয়াছে । পরন্তু এই তিন প্রকারের 
শিব সঙ্গীতের গায়কী পৃথক্‌ পৃথক্‌। মালদহের গম্ভীরা গানের 
রচনা ও স্রের একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র রূপ পরিলক্ষিত হয়| সং, 
শোভাযাত্রা ও নাচের মাধ্যমে মালদহে গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে এবং গন্তীরা গানের আসরও হইয়া থাকে | আসরে 
গানের মাধ্যমে প্রন্ম ও উত্তর চলে এবং দলপতিরা উপস্থিত মত 
গান রচনা করিয়া দেন। 


গম্ভীরা গানের শিব অনেকট! গাজনের শিবেরই ন্যায় 
আত্মভোল! এবং এ শিব জনসাধারণের অতি আপন জন | বকে 
নিয় ব্যঙ্গ-বিজ্রপ উপহাসও চলে আবার শিবের নিকট আবদার, 
অভিযোগ এবং প্রার্থনাও জানান হয় | 


গম্তীরা গানের নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য আছে এবং কয়েকটি 
স্বরের মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি । গন্ভীরা সাধারণতঃ দ্রুত লল়ে 
গাওয়া হইয়া থাকে | সামাজিক বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন 
করিয়াও গম্ভীরা গান রচিত হইয়া থাকে | 


সংগীতদখিক। ২২৯ 


॥ঝুষুর ॥ 

ঝুমুর এক প্রকার নৃত্য-বহুল, আদিরসাত্মন লোক-সঙ্গীত। 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ইহা যাত্রা এবং পাঁচালীর মাঝামাঝি 
স্থান পাইবার যোগ্য । চতুর্দশ শতাব্দী হইতে উহ বন্তমান বাংলার 
বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং ছোটনাগপুরের মানভূম, ধলভূম, 
সিংভূম ও অন্যান্য অঞ্চলে সাওতাল, কোল মুণ্ডা প্রভৃষ্ঠি অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত আছে । উহাদের প্রতিটি 
উত্সব নুমুর গানে মুখরিত হইয়া উঠে। রাধারুষেঞর প্রণয়- 
গীতই ঝুমুরের প্রধান বিষয় কিন্তু উহা সাধারণতঃ রুচি-বিগহিত 
ভাষা ও ভঙ্গীতে গাওয়] হইয়/ থাকে | ঝুমুরে পুরুষের! নৃত্যের 
সহিত মাদল ও বাশী বাজায় আর ক্দ্রীলোকের। দলবদ্ধভাবে নুত্যের 
সহিত গান গাহিয়! থাকে । জ্যোৎল্া রাত্রিতে একটা সহজ ও 
সরল পরিবেশের মধ্যে বনফুলে সঞ্জিত শাল-মহুয়ার দেশের দামাল 
ছেলেমেয়েদের প্রাণমাতান, মনভোলান সাবলীল নতা-গীতি এক 
ঘভুতপুর্ণব আনন্দ ও উদ্দীপনার স্ছগ্রি করে ! 


ঝুমুর গানের সুরে বিশেষ কোনও বৈচিত্রা নাই । উহা 
সাধারণত£ কতিপয় স্বরের সাহায্যে রচিত এবং অনেকটা কফ 
তালের মত তালে একটানা ছন্দে গীত হয়| ঝুমুর নৃতো একটা 
সাবলীল ছন্দ বুখিয়াছে সত্য এবং উহা অনেকটা ভবা ভাতের 
উদ্ভিন্নযৌবন1 দুকুলপ্লাবী তটিনীর ন্যায় কিন্ত উহ্াতেও ছন্দ বৈচিত্র্যের 
অভাব স্থস্পষ্ট। 


॥ ভাছুগান ॥ 


বাকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান অঞ্চলের বিশিষ্ট লোক-সঙ্গীত 
এই “ভ্াছ্গান”। ভাদ্রমাসে কুমারীর! গ্রামে গ্রামে লক্ষ্মীর ন্যায় 
'ভাহ্ব' প্রতিমা তৈরী করিম] পুজ! করে ও গান করিয়! থাকে । 


০০ সংগীতদগ্শিকাঁ 


পাড়ায় পাড়ায় তর্জা গানের ন্যায় পুজারিণীদের মধ্যে গানে পাস্ট! 
পার্টি হয়। এই লোক-সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রভাব ও সমাদর আছে। 


॥ রবীজ্দ্র সংগীভ ॥ 


বালাকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবিত্র ও সঙ্গীত 
প্রতিভার স্বতঃন্দ্ প্রকাশ দেখা যায়। তাহার গান সম্বন্ধে তিনি 
নিজেই বলিয়াছেন, “কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহ? 
মনে পড়ে না”। বালা ও কৈশোরের কবিতা ও গীত রচনার 
পরে তাহার যৌবন বয়সের রচিত-_ 

“নয়ন তোমারে পায়ন1 দেখিতে রয়েছে নয়নে নয়নে, 

হ্দয় তোমারে পায়না জানিতে হৃদয়ে রয়েছে গোপনে” 

গানখানি ঘটনাক্রমে তাহার পিহৃদেব মহখি দেবেন্দ্রনাথের 
দণ্টিতে পড়ে এবং মহধি পুত্রের এতাদৃশ প্রতিভা দর্শনে অতিশয় 
আনন্দিত হইয়া সন্সেহে রবীন্দ্রনাথকে আপনার নিকট ডাকিয়া 
পুরদ্রুত করিয়া উৎসাহ দান করেন । এই ভাবে শৈশবে, যৌবনে 
ও পরিণশ বয়সে এ শিশ্ককবির বিস্ময়কর বিরাট প্রতিভা তীর 
অপুবন স্জন শক্তির পরিচয় দিয়াছিল সাহিত্যে, গল্পে, প্রবন্ধে, 
নাটকে, উপন্যাসে এবং সঙ্গীতে । সমুদ্র যেমন অপাঁর বিস্ময়ের 
বস্তু, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভাও তেমনি বিস্ময় হইতেও 
বিন্ময়কর । এই বিরাট প্রতিভার পরিমাপ করিতে যাওয়! যেন 
মহাকবি কালিদাসের ভাষার “তিতীম্ুদরস্তরং মোহাছুড়পেনাশ্ি 
সাগরম্” উল্লিখিত রঘুবংশের এই শ্লোকটীকেই স্মরণ করাইয়া 
দেয় 

যাহা হউক রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের যাহা কিছু দান 
তাহার আলোচন! আমরা করিব না; ইহা তাহার ক্ষেত্র নহে, 
শুধু রবীন্দ্রনাথের গানই বর্তমান আলোচা বিষয় । 


সংগীতদশ্ণিকা ২৩১. 


রবীন্দ্রনাথ তাহার জীবনে প্রায় আড়াই . হাজার গান রচন। 
করিয়াছেন । ভাবের অভিনবহ্ে, ভাষার লালিতো, ছন্দ ও স্থরের 
বৈচিত্র্যে তাহার গাঁন বাংলা সাহিতো তথা বাংলা গানের ক্ষেত্রে 
এক অতুলনীয় দান । 


রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গীত-রচনায় মার্শ-সঙ্গীতের 
প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং তাহার কারণও আছে । 
অন্বসন্ধান করিলে দেখ| যায় যে অতি অল্প বয়স হইতে কবির 
অন্তরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাব পড়ে। জোড়াসাকোর ঠাকুর 
বাড়ীতে প্রায় সর্বদাই উচ্চা্গ সঙ্গীতের আসর বসিত এবং বাংলার 
ও বাংলা বহিভূত স্থানের বিখ্যাত গায়কগণ এ বাড়ীতে গান 
করিতেন । বলা বাহুল্য যে, সেই সকল গানের আসরে নীরব 
শোতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই উপস্থিত থাকিয়া অতিশয় 
মনোনিবেশ সহকারে সেই সকল গান শুনিষ্েন। সেই সময়ই 
হিন্দী গানের অনুকরণে কিনি বাংল! গান রচনা করিতে থাঁকেন ! 
জান! যায় ষে রবীন্দ্রনাথ, বাড়ীতে ওক্তাদের নিকট মার্গ-সঙ্গীত 
শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গুরু হিসাবে 
বাংলার গৌরব, সঙ্গীত-গুরু য্ুভটের নাম উল্লেখ করা যাইতে 
পারে । উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষাকালে যখন প্রুপদ ও ধামার নিয়। 
তিনি নিবিষ্ট ছিলেন, তদরচিত বাংলা প্রুপদ, ধামার গান সেই 
সময়েরই রচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে! তশ্কালে 
তিনি যে গান রচনা করিয়াছিলেন তার অধিকাংশ গুলিই হিন্দী 
গানের অনুকরণে লিখিত রাগ-সঙ্গীত ৷ শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী 
চৌধুবাণী প্রনীত “রবীন্দ্-সঙ্গীতে ত্রিবেণী সঙ্গম” পুস্তিকাখানিতে 
মূল হিন্দী গানগুলি উল্লিখিত আছে। প্রতিটি গানই স্থসংযত 
এবং তাহাতে তান বা বাটের কোন প্রকার বাহুল্য একেবারে 
শাই। কথ! ও স্থরের মিলনে প্রতি গানের একটি অনবস্ভ রূপ 


২৩২ সংশগীতদশ্িকা 


স্ষ্টি হইয়াছে । তাতে অতিরিক্ত অলঙ্কার আরোপ করার কোনই 
প্রয়োজন নাই । কেহ কেহ ববীন্দ্র-সঙ্গীতে তান ও বাটের ব্যবহার 
প্রচলন করার পক্ষপাতী কিন্তু বিশেষভাবে প্রণিধান করিলে 
দেখা যাইবে যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়্ংই তাহার বহু গানে সক্ষম তানের 
প্রয়োগ করিয়াছেন বিচিত্র কৌশলে । সুতরাং রবীন্দ্-সঙ্গীতে নূতন 
আর কিছু করিতে না যাওয়াই ভাল । ইহ] দ্বারা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের 
নিজন্ব বৈশিষ্ট্যকেই ক্ষু্ণ কর! হয় মাত্র | 


তাহার গান তৎপুর্বববস্তীকালের বাংলা গান হইতে সম্পূর্ণ 
আলাদ! ধরণের, যাহার ভাব, ভাষা ও স্থবরের ভঙ্গী পথক-_ 
বক্তব্য পৃথক এবং যে গান বাংলা গানের রাজ্যে এক যুগান্তর 
আনিয়। দেয় এবং অতি স্পষ্ট কারণেই সেই গানের নাম হইয়া 
পড়ে “রবীন্দ্রসঙ্গীত” | 


তাহার গানে দেখিতে পাই কথা ও স্তরের এক অপুর্বন 
মিলন তীর্থ । গানের ভাষার সহিত সবরের এই আতান্তিক সংগতি 
রবীন্দ্রনাথের এক বিরাট দান- বাংলা গানে কথার সহিত স্তরের, 
এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটাইয়া রবীন্দ্রনাথ এক নৃতন পথের স্গান 
দিলেন, তাহার পুর্বববস্তী কোন কবি ও স্বরকারই এ বিষয়ে 
এতট] সচেতন ছিলেন না । 


মানুষের অন্তরের অতি সুন্ষন অনুভূতিগুলি রবীন্দ্রনাথ অতি 
নিপুণভাবে তাহার কথা ও স্থরে রূপায়িত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন 
বিশ্বের সম্মুখে । সেই গানে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে_ রবীন্দ্রসঙ্গীত 
বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজের অন্তর জয় করিয়াছে তার রূপে, রসে ও 
বৈচিত্র্যে- তাইত রবীন্দ্রনাথ হইয়াছেন বিশ্বকবি । 


সখ, ছুঃখ, আনন্দ, আশা, নৈরাশ্য, শোক, সাম্তবনা, মিলন, 
বিচ্ছেদ, প্রার্থনা, প্রেম, বিরহ, বেদনা প্রভৃতি যাবতীয় ভাবই 
তাহার গানে রহিয়াছে | “প্রকৃতি” পর্যায়ে আসে বিভিন্ন খতুকে 


সংগীতদশ্রিকা ২৩৩ 


নিয়া লেখা বিভিন্ন প্রকারের খতু-সঙ্গীত-_গ্রীন্ম, বর্ষা হইতে সুরু 
করিয়া বসন্ত পর্যন্ত কোন খতুকেই তিনি বাদ দেন নাই। 
“পুজা” ও “প্রেম” পথ্্যায়ে আছে তাহার পূজা ও প্রেমধন্ম্নী বহুবিধ 
অপূর্বব রচনা । গীতি রচনার ক্ষেত্রে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ 
প্রভৃতিও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই আমরা তাহার নিকট 
হইতে পাই আনুষ্ঠানিক গান হিসাবে-_ জন্মদিনের গান, বিবাহ 
বাসরের গান, শ্রাদ্ধ বাসরের গান প্রভৃতি । পুর্বেবাক্ত উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীত ও নান] পধ্যায়ের গানের পরেই আছে তীহার লোকসঙ্গীত- 
ধন্মী বাউল গান, ভাটিয়ালি স্থরের, রামপ্রসাদী স্থরের এবং 
পাশ্চাত্য শহরের গান, বহুবিধ কার্তনাঙ্গের গান এবং বিভিন্ন 
প্রদেশের নান! প্রকার বিচিত্র সবরের গান। বিদ্ভাপতির মৈথিলী 
'ভাষার অনুকরণে লিখিত “ভানুসিংহের পদাবলী” তীহা'ধ এক 
অনবদ্য স্থগ্টি। সমস্ত পর্যায়ের গানের নাম উল্লেখ করিতে গেলে 
বিরাট তালিকা হইয়া পড়িবে সুতরাং এ বিষয়ে এখানেই ক্ষান্ত 
রহিলাম | 


রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা বিষয়ে ছু'চারিটি কথা বলার প্রয়োজন 
বোধ করিতেছি । রবীন্দ্র সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া গহিতে 
হইলে প্রাথমিক স্বর সাধনা ও অল্পবিস্তর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা 
করা অবশ্যই কর্তব্য বলিয়া মনে কৰি । কাহারও কাহারও ধারণা 
এই যে উচ্চা্জ সঙ্গীত শিক্ষা রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষার পরিপন্থী, 
কিন্তু কথাটি মোটেই ঠিক নহে এবং অনবধানতার পরিচায়ক | 
রবীন্দ্র সঙ্গীতের শ্বরলিপির দিকে দৃগ্টিপাত করিলে ইহা! বুঝিতে 
বাকী থাকে না যে উত্তম স্বরজ্ঞান ব্যতিরেকে গানের স্থরটীকে ঠিক 
ঠিক মত ফুটাইয়া তোল! অনেক গানের ক্ষেত্রে সহজ নহে । 


প্রসঙ্গত ১৯৩৮ সনে আমার অগ্রজ স্বগীয় ক্ষিতীশচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শান্তিনিকেতনে মার্গ সঙ্গীতের প্রধান অধ্যাপক 


২৪৪ সংগীতদপ্দিকা 


থাকাকালীন উন্তরায়ণে বসিয়! গুরুদেবের সহিত আমাদের উভয় 
ভ্রাতার একদিন যে আলোচন! হইয়াছিল তাহ! এখানে উল্লেখ 
করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। গুরুদেব সেইদিন 
তদীয় গান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথা কয়টী আগ্রহের 
সহিতই আমাদিগকে বলিয়াছিলেন | তিনি বলেন, “আমার গান 
তোমরা যদি না গাও তবে আমার গান" স্থায়ী হবে না বেস্তর 
ও বেতালে গাওয়া হ'লে আমার গানের উপর কারো শ্রদ্ধা 
থাকবে না।” স্তরাং রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষার্থীর পক্ষে স্বরজ্ঞান 
ও তালজ্ঞান থাকার প্রয়োজন বিষয়ে কিঞ্চিও পুর্ন আমি যাহা 
বলিয়াছি গুরুদেবের কথার মধো সেই ইঙ্গিতই রহিয়াছে । ববীন্দ 
সঙ্গীত শিক্ষার্থীর পক্ষে রবীন্দ্র কাবোর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
থাকাও" একান্তভাবে আবশ্যক তাহা উল্লেখ ন1 করিলে এই প্রসঙ্গ 
অসম্পূর্ণ থাকিবে । রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিভিন্ন স্যর সন্ন্ধে “সঙ্গীত- 
দশিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা কর] হইয়াছে | 


॥ শ্যামাসঙগীত ॥ 


ষোড়শ শতাব্দী হইতে জগজ্জননী শ্যাম। মাকে কেন্দ্র করিয়া 
বাংলাদেশে যে এক বিশিষ্ট সঙ্গীত ধারা চলিয়া আসিয়াছে উহাই 
 শ্যামাসঙ্গীত বলিয়] প্রচলিত । বাঙ্গালী সাধক সঞ্খণ রঙ্গের উপাসনা 
ক্ষেত্রে কালী ও কুষ্ণেে অভেদ নপ-কল্পনা করিয়াছেন । “কলো 
বালী কলৌ কৃষ্ণঃ কলোৌ গোপালকালিকা” তন্ত্রের এই নির্দেশ 
বাংলার হিন্দুর ম্যায় ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের হিন্দুই 
তেমন ভাবে গ্রহণ কাঁরতে পারে নাই ! কুষ্ণপুজার প্রচার ও 
প্রভাব বাংলার বাইরে অন্ঠান্ত প্রদেশেও পরিলক্ষিত হয় কিন্তু 
শ্রীভগবানকে ছুর্গা, শ্যামা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মাতৃরূপ দিয়া মাতৃ- 
বে বাংলার ন্যায় “মা” বলিয়া] ডাকিতে, আরাধনা করিতে 


সংগীতদশ্শিকা ২৩৫ 


পৃথিবীর কোনও জাতি পারে নাই । মাকে মেয়ে রূপে কল্পনা 
করিয়া এদেশের ভক্ত ও সাধকেরা ষে নুতন ভাবধারার সন্ধান 
দিয়াছেন তাহার নিদর্শন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না । কীর্তন 
যেমন বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বনে গাওয়া হইয়া থাকে, শ্যামাসঙ্গীতও 
তেমনি শাক্ত পদাবলী অবলম্বনে গীত হয় । 


প্রায় ৪ হাজার শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত এবং দেড় শতাধিক 
রচযিতার নাম পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম শাক্ত সঙ্গীত কে রচনা 
করেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন কিন্তু রামপ্রসাদ সেনই যে 
উহাদের সন্বাগ্রগণা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কালিদাস চটোপাধায় 
( কালী মিজ্ডা ), কমলাকান্ত ভঙ্রাচাধা, রাম বন্ত, হরু ঠাকুর, 
গোবিন্দ চৌধুরী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহতাব চাদ (মহারাজ ), 
দাসবখি বায়, এন্টনি সাহেব, রামকুষখ রায় (মহারাজ ) প্রভৃতির 
নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | 


শ্যামাসঙ্গীত, চৌতাপ, তেওর!, যশ, স্ুল চাল, আড়াচৌতাল, 
একভাল, ঝাপতাল, ভ্রিতাল প্রভৃতি বিভিন্ন তালে এবং বিভিন্ন 
শুদ্ধ ও মিশা রাগে একটি স্বতন্ত্র প্রণালীতে গাওয়। হইয়। থাকে । 
কিন্তু ভক্ত প্রবর রামপ্রসাদের শ্টামা বিষয়ক সঙ্গীত এক অভূতপূর্ব 
ভাব, ভাষা ও সুর সমন্বয়ে রচিত | “প্রসাদী স্তর' ভাহার অপুর্বব 
স্বপ্টি। বামপ্রসাদের গানের ন্যায় কোন প্রকার সাধন-সঙ্গীতই 
বোধ হয় এত শ্রাঘ্ব এবং এমন গভীরভাবে ভক্ত জদয় স্পর্শ করে 
নাই | রামপ্রসাদ বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ সাধক কবি। তিনি 
“কালীহলি মা রাসবিহারী--নটবর বেশে বৃন্দাবনে” “এ যে কালী 


কৃষ্ণ, শিব, রাম--সকল আমার এলোকেশ” প্রভৃতি সুমধুর গান, 


রচনা করিয়! অভেদ জ্ঞানের পৰিচয় দিয়াছেন | 


পরব্রদ্ষের জগন্মাতৃ্ব ও জগ পিতৃক্কের প্রকাশই যথাক্রমে 
্রচ্গা, বিষু, শিব এবং কালী, দুর্গা ও তারা নামে সূচিত। 


২৩৬ সংগীতদণ্িকা 


“সাধকানাং হিভার্থায় ব্রক্মণো রূপকল্পনা” সাধকদের মঙ্গলের জন্াই 
ব্রক্মের বিভিন্ন রূপ কল্পনা! করা হইয়াছে । ভগবান্‌ বাক্য ও মনের 
অগোচর “অবাঙ মনসগোচরম্, তিনি রসম্বরূপ--রসো বৈ সঃ- 
তিনি ভাবের ঠাকুর। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ বলিয়াছেন__“সে 
যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে ৮” এই 
ভাবের সাহায্যেই ভগবানের সহিত মমত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। 
ভরীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও বলিতেন-.ভাব কি জান, ভার 
(ঈএখরের ) সঙ্গে একটী সম্বন্ধ রাখা এর নাম ।৮” হিন্দুর দেব 
দেবীর এই উপাসনা-তত্ব না বুঝিলে বৈষ্ব পদাবলী কিংবা শান্ত 
পদাবলীর রস উপলন্ষি করা সম্ভব নয়। 


বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় ভাব হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করিলে 
শাক্তপদাবলীকে বহুভাঁবে বিভক্ত করা যায় । যাথা__ 


১। বালালীল৷ ৭] মনোদীক্ষা ১০। মাহৃপুজা 
২। আগমনী ৮। ইচছাময়ী মা ১৪1 সাধনশক্তি 
৩। বিজয়া ৯।| করুণাময়ী ম। ১৫ | নামমহিমা 
৪। জগজ্জননীর রূপ. ১০। কালভয়হারিণী মা ১৬। চরণতীর্থ 
৫€| মাকি ও কেমন ১১। লীলাময়ী মা ইত্তাদি। 


*৬। ভক্তের আকুতি ১২। ব্রহ্গাময়ী মা 


সাধকশ্রেষ্ঠ বামপ্রসাদ ব্রহ্মময়ী, শক্তি-স্বরূপিণী শ্যাম মায়ের 
বিভিন্ন এশরধ্০ের প্রকাশকে প্রদক্ষিণ করিয়া জগতের সর্বতীর্থসার 
মাতৃ পাদপক্সে-_ 


“কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী। 
কালীর চরণে কৈবল্যরাশি ॥ 
সাদ্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী | 


স্গীতদশিকা ২৩৭ 


যদি সন্গ্য জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হ'য়ে কাশীবাসী ? 
হৃতকমলে ভাব ব'সে চতুর্ভ'জা মুক্তকেশী । 
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসে' পাবে কাশী দিবানিশি ॥” 


এই বলিয়! আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নিখিল ভক্ত-হৃদয়ও 
রামপ্রসাদের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া! তাহারই ভাষায় তাহা'্রই 


হরে 


“আর কাজ কি আমার কাশী? 

মায়ের পদ-তলে প'ড়ে আছে গয়1 গঙ্গ। বারাণশী | 
হৃকমলে ধ্যান-কালে আনন্দ সাগরে ভাসি । 
ওরে কালীর পদ-কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥৮ 


এই বলিয়া গান করিতে করিতে - সর্ববতীর্থ-সার করুণাময়; 
মায়ের সেই চরণতলে আশ্রয় লাভ করিয়। শান্তি লাভ করুক | 


লব আথ7ায 
ত্যাগরাজ (১৭৬৭ খুঃ__১৮৪৭ খুষ্টাব্দ ) 


দাক্ষিণাত্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, রচনা ও স্বর স্গির বৈশিষ্টো 
ন্যাগরাজ প্রকৃতই রাজাসনের অধিকারী | এই অসামান্য প্রতিষ্ঠার 
অন্যতম প্রধান কারণ হইল তাহার অপার ভগবন্তক্তি। এই 
জন্যই তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্যে মহাপুরুষ. জ্ঞানে আজও পুজিত 
হইতেছেন | উত্তর ভারতে যেমন স্রদ।স ও তুলসীদাস, দক্ষিণ 
ভারতে তেমনই ত্যাগরাজ | বিদ্বান, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং ভগবানের 
একনিষ্ঠ ভক্তরূপে এই মহাপুরুষ আপামর জনসাধারণের নিকট 
সশ্রুদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেন। এই ভাগবতী ভক্তি তিনি উন্ভরা- 
ধিকার সুত্রে স্বীয় পিতা এবং মাতা শান্িদেবীর নিকট পাইয়া 
ছিলেন | 


১৭৬৭ থুষ্টাব্ে তাঞ্জোরের সমিহিত তিরুভারু গ্রামে এক 
তেলেগু পরিবারে ত্যাগরাজের জন্ম হয়। তীহার পিন্তা শ্রীবাসের 
জীবনে ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগোর সমন্বয় হইয়ীছিল, এবং তাহার 
*প্রতাক্ষ প্রভাব পুত্রের চরিগ্রেও গ্রতিফলিন্ত হয় । 


বাল/কাল হইতেই তাগরাজের সঙ্গীতের প্রতি আকষণ 
জন্মে। অতি অল্প বয়সেই তাহার মধ্যে সঙ্গীত প্রতিভার বিকাশ 
লক্ষা করা যাঁয়। সমীপবন্ভী গ্রাম তিরুভাইয়ারে সঙ্গীতাচাধ্য 
বেস্ট রমনৈর়া৷ বাস করিতেন | বাল্যকালে বিগ্ভালয়ে যাতায়াতের 
সময় তাযাগরাজ ভাহার বীণা বাদন শ্রবণ করেন এবং ইহাই 
তাহার জীবনে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগের উতস। স্থকুমার বয়সে 
- সঙ্গীতের যে বীজ তাহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল, ভগতপ্রেমের 


সংগীতদণিকা ২৩৯ 


অম্ুতসিঞ্চনে সেই বীজ অস্করিত.ও পরবন্ীকালে পল্লবিত হইয়া 
ওঠে | 


তাগরাজের সঙ্গীতের প্রতি আকধণ লক্ষা করিয়া তাহার 
শিক্ষার স্রবিধার জন্য তাহার পিতা স্বগ্রাম আগ করিয়া স্্ী- 
পুত্র সহ তিরুভাইয়ারে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন । তাহার 
জীবনে সঙ্গীত-প্রতিভা বিকাশের সুচনাতেই তিশি এক মহাপুরুষের 
সাক্ষা লাভ করেন। এই মহাপুরুষের নাম রামকুষগনন্দ ; তিনি 
সিদ্ধপুরুষ ছিলেন | ইহার প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ ত্াগরাজের রচনায় 
শঙ্করাচাধা অবতার রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন । তআগরাজ তীহার 
নিকট হইতে “ঘ্বরার্ণৰ” নামক এক সঙ্গীত গ্রন্ত লাভ করেন। 
দুঃখের বিষয় সঙ্গীতের বহুমূলাবান তথা সম্বলিত এই এ্রন্থখানির 
কোনও উদ্দেশ পাওয়1 যায় না। কিন্তু 'তাগরাজকুত্ত বন্ধু রচনার 
ঈধ্? এই গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত বহু মুলাবান রাগ পরিচয় সম্নিবিষ্ট 
হয়াছে। ত্যাগরাজ রচিত পদসমুহের এক ্তবৃহৎ সংঞহ গ্রপ্ত 
“ভাগরাজ হৃদয়” নামে প্রকাশিত হয়। ভগবও প্রেমিক ভআগ- 
রাজ তার সমস্ত স্তর আরাধ্য দেবতা সীতারামের পাদপলোই 
উৎসর্গ করেন । বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া তিনি ভাহার সঙ্গীতের 
নৈবেগ্ভ রচন! করিতেন, সেই মুস্তির পুজায় স্তর স্বষ্ির মাধামে 
নিজেকে সমর্পণ করিয়া তাগরাজ তার জীবনের শেষ নিশাস 
ত্যাগ করেন। ভক্তিমূলক সঙ্গীতে ত্যাগরাজের তুলনা দক্ষিণ 
ভারতে খুজিয়া পাওয়া যায় না, উত্তর ভারতেও নিন্তান্তুই 
মুষ্টিমেয় | | 
' কর্ণাটক সঙ্গীতকে ত্যাগরাজ নবরূপে ও নবসাজে সজ্জিত 
করেন। তিনি নৃতন নৃতন রাগ রাগিনী আবিষ্কার করিয়া কর্ণাটক 
সঙ্গীতকে সম্দ্ধ করেন। ত্যাগরাজের পুর্বববন্তাী সময়ে, সঙ্গীতের 
ভায়!. ও ভাবের মৃধ্যে অসামঞ্জস্তজাত যে সঙ্কট দেখা গিয়াছিল, 


২৪০ . সংগীতদ শিকা। 


ত্যাগরাজ তাহা দূর করেন। তাহার রচিত সহজ তেলেগু গন্চও 
অপরূপ মুষ্ছনার মধ্যে যে মিলন সম্ভব, ত্যাগরাজই তাহা প্রথম 
দেখান । আশ্চর্য্য স্থরের তোতে ভাসমান, সুললিত ও স্বপ্ন কথা 
যুক্ত “পঞ্চরত্ব কৃতি' গুলির তুলনা দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত সাহিত্যে 
বিরল। ত্যাগরাজকে আধুনিক তেলেগু “অপেরা'রও জনক বলা 
যাইতে পারে । এরই মাধ্যমে রচিত “নৌকা চরিত্রম্” একদা 
দক্ষিণী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তুমুল আলোড়নের স্ষ্টি করিয়াছিল । 


গায়ক হিসাবেও ত্যাগরাজের স্বখ্যাতি ছিল। পরবস্ভকালে 
তিনি গীতিকার ও ভক্তবূপেই সমধিক পরিচিত | 


বু শিশ্কু ও প্রশিষ্তের আরাধ্য গুরু 'ত্যাগরাজ' ১৮৪৭ খুষ্টাব্ডে 
৬ই জানুয়ারী তিরভাইয়ারে দেহরক্ষা করেন। তীহার অন্তিম 
নির্দেশ অনুসারে তদীয় দেহাবশেষ কাবেরী নদীতীরে শ্রীবেঙ্কট 
রমানইয়ার সমাধির পার্খে সমাহিত করা হয় | আজও তিরুভাইয়ারে 
এই পবিত্র সমাধি তীর্থে কর্ণাটক সঙ্গীতের উত্তর সাধকগণ 
প্রতিবুসর তাহারই রচিত ভর্তি-সঙ্গীত গাহিয়। তাহার অমর আত্মার, 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয্প! থাকেন । 


॥ সৌরীক্্ মোহন ঠাকুর ॥ 


উনবিংশ শতক বাংলাদেশের নবজাগরণের যুগ। শিল্প, 
সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের মত সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। 
সঙ্গীত জগতে এই নবজাগরণের জন্য রাজা সৌবীন্্র মোহনের 
অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । ভারতীম্ব সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারে, 
প্রচারে এবং অনুশীলনে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 


সৌরীন্দ্র মোহনের সঙ্গীত-প্রতিভা ছিল বহুমুখী । তিনি 
একাধারে খ্ুপদী, সেতারবাদক, গবেষক, সঙ্গীততত্ৃজ্ঞ, বাংলাভাষার 


সংগীতদণিক! ২৪১ 


ক ও যন্ত্রসঙ্গীতের আদি গ্রন্থকার, সঙ্গীত বিগ্যালয়্ স্থাঁপয়িতা, 
গুণগ্রাহী, রসজ্ঞ এবং গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক । স্বরলিপি রচনারও 
তিনি একজন আদি উদ্ভাবক । 


সেকালের বাঙালী সমাজে সঙ্গীতচচ্চাকে বিশেষ মর্যাদা 
দেওয়া হইত না। কিন্তু ততসত্বেও তাহার এ-বিষয়ে আজীবন 
অবিচলিত নিষ্ঠী সঙ্গীতকলাকে যে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ সগানি তাহা বর্তমান যুগে বিস্ময়ের 
স্বস্তি করে। 


স্বর্গীয় হুরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র সৌরীন্দ্র মোহনের 
জন্ম হয় ১৮৪০ গ্রীষটান্দে । জন্মস্থান ৬৫নং পাথুরিয়াঘাটা ্বীট | এই 
গ্ুহেই তাহার অগ্ধশতাবদীব্যাপী সঙ্গীত সাধনার মহান ব্রত উদযাপিত 
হইয়াছিল। 


হিন্দু কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন - ১৬ বসর বয্মস পধ্যন্ত । 
পাঠ্য বিষয় মধ্যে ইতিহাস ও ভূগোলই তীহার বিশেষ প্রিয় ছিল। 
এই সময়েই তিনি “ভূগোল ও ইতিহ।স ঘটিত বৃত্তান্ত” গ্রন্থটি প্রথম 
রচনা করেন। পরবর্তীকালে “মুক্তাবলী নাটক”, “মালবিকাগ্মিমিত্র” 
ইত্যাদি প্রায় ২০খানি অনুদিত ও স্বরচিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন 
ইসা ব্যতীত সঙ্গীত-শাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত বহু অর্থব্যয়ে কাশী, 
কাশ্মীর, নেপাল ও নান৷ দেশ-বিদেশ হইতে সংস্কৃত পুথি ও পুস্তক 
সংগ্রহ করেন। মূল্যবান ও দুর্লভ এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ ও আলোচন। 
করিয়া! তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের মন্মোদ্ধারে ব্রতী হইলেন | তীহার 
রচিত সঙ্গীত-শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধো “জাতীয় সঙ্গীত-বিষয়ক 
প্রস্তাব”, “যন্ত্ক্ষেত্র দীপিকা” “মদ মঞ্জরী”, “হারমোনিয়াম সুত্র 
“যন্ত্র কোষ” “গীত প্রবেশ*, “সঙ্গীতশাস্ত্র প্রবেশিকা”, “হিন্দুসঙ্গীত” 
এবং অন্যান্য গ্রন্থ মধ্যে “বাহুলীন তত্ব” “ভিক্টোরিয়া” ইত্যাদি 
গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | সৌবীন্দ্র মোহনের এই গ্রন্থ তালিক। 

১৬ 


২৪২ সংগীতদশিকা 


হইতেই ধারণ! কর! যাক্স তাহার সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ে স্থগভীর পাপ্ডিত্য 
ও ন্বৃদুরপ্রসারী চিন্তাধারা । সঙ্গীতের ইতিহাস, সঙ্গীত-বিজ্ঞান ও 
সঙ্গীতকল! এই তিন বিষম্বেই তিনি গভীর ও ব্যাপক অনুশীলন 
করেন। প্রতিভাধর সঙ্গীত-কলাবিদ্গণের সাহচর্য ও তাহাদের 
নিকট শিক্ষালাভের ফলেই সৌরীন্দ্র মোহন কর্তৃক দণ্ড মাত্রিক 
স্বরলিপি পদ্ধতির উল্ভাবন সম্ভব হইয়াছিল । 


সঙ্গীতশান্ত্রে তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের মূলে ছিল তাহার গভীর 
সঙ্গীত সাধন] | এই শিক্ষা যেমন গভীর তেমনি ব্যাপক হইয়াছিল 
কারণ তদানীস্তন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞকে তিনি গুরুরূপে 
লাভ করেন । 


হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাহার প্রথম ও প্রধান গুরু ছিলেন 
সঙ্গশিতাচার্ধ্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী | গোস্বামী মহাশয়ের মত স্ুপঞ্ডিত 
এবং বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তির তুলনা তশুকালীন সঙ্গীত সমাজে 
ছিল ন1। সঙ্গীতশান্ত্র বিষয়ে তিনি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 
প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন । 


সৌরীন্দ্র মোহনের অন্যতম প্রধান গুরু ছিলেন বাসত খার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র আলি মহু্মদ খা ( বডুক মিঞা )| তানসেনের ঘরানার 
ধরপদের বহু সংগ্রহ ইহার নিকট ছিল। ইহার নিকটে সৌবীন্দ্র 
মোহন বিশেষভাবে গ্রুপদ গান এবং সেতার বাদন শিক্ষা করেন। 
তগুকালীন প্রসিদ্ধ বীণকার লক্গীপ্রসাদ মিশরের নিকটেও তীর 
শিক্ষার স্থযোগ হইক্সাছিল। স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞ নবাব ওয়াজেদ 
আলি শার সঙ্গে ছিল তাহার ঘনিষ্ঠতা এবং ভারতীয় শ্রেষ্ঠ 
গুণী গায়ক-বাদকের আসর ছিল ঠাকুর বাড়ীর দরবারে । 
সৌবীন্দ্র মোহনের দরবারের উল্লেখযোগ্য গুণী ছিলেন-_ মোয়াদ 
আলী, জোয়ালাপ্রসাদ, কামড়াপ্রসাদ, শিবনান্বায়ণ মিশ্র, গুরু প্রাসাদ 
মিশ্র, আলি বক্স, কালে থা, কুকুভ খা, নিয়ামত উল্লা, ইম্দাদ্‌ খ' 


সংগীতদণিকা ২৪৩ 


ইত্যাদি। ইউরোপীয় সঙ্গীতের চর্চাতেও তাহার বিশেষ আগ্রহ 
ছিল। এক জাম্মান সঙ্গীতজ্ঞের নিকটে তিনি পিয়ানোর পাঠ 
গ্রহণ করেন । এতদ্যতীত দেশবিদেশ হইতে বহু মুল্যবান পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতের গ্রন্থা্দি ক্রয় করেন এবং সেই বিষয়ে প্রচুর আলোচনা 
করেন। 


সৌরীন্দ্র মোহন তাহার প্রাসাদে বিভিন্ন ভারতীয় বাচ্যযন্ত্রের 
সমাবেশ করেন । এই অপুর্বব সংগ্রহের কিয়দংশ আজ মিউজিয়মে 
স্থানলাভ করিয়াছে । 


জনসমাজে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচারের নিমিত্ত তিনি ১৮৭১ খুঃ 
“বঙ্গীয় সঙ্গীত বিগ্ভালয়” প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮১ খুঃ “বেঙ্গল 
একাডেমি অব মিউজিক” নামে আর একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 
বিগ্ভালক্প স্থাপন করেন | 


লগুনের “রযনাল কলেজ অব মিউজিক”এ তিনি বহু অর্থ 
দান করেন এই সর্বে ষে প্রতি বসর ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের 
গুণ অনুসারে ১টি করিয়! স্বর্ণপদক দান করিতে হইবে । এ দেশের 
সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতা! করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না বিদেশে 
ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচারের নিমিত্ত তিনি তাহাদের বিদেশেও 
পাঠাইতেন | 

৩৫ বছর বয়স হইতেই তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি ' লাভ 
করেন। স্থুদূর ফিলাভেল্ফিয়া বিশ্ববিষ্ভালক্স তাহাকে “ডক্টর অব 
মিউজিক” উপাধি দেন ১৮৭৫ খুঃ| ১৮৮০ খুঃ সঙ্গীতক্ষেত্র 
অবদানের নিমিত্ত ভারত সরকার তাহাকে “রাজা” উপাধি দান 
করেন । 

সঙ্গীতের বিভিন্ন দিকে তীর বিপুল কীর্তির কথ] চিন্তা করিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। 


২৪৪ সংগীতদশ্রিকা 


তার জীবনের সমগ্র অবদানের পরিচয় মাত্র একটি নিবন্ধে 
দেওয়া সম্ভবপর নহে। ভারতীয় সঙ্গীতের লুগ্ত রত্বোদ্ধারের নিমিত্ত 
তিনি যে অর্থ ব্যয় করেন তাহা আজকের জগতে অবিশ্বান্ত মনে 
হয়। তাহার অকাতর অর্থ ব্যয়ের অন্যতম উদাহরণ স্বরূপ 
উল্লেখ করা যায় যে বিপুল ব্যয়ে মুক্রিত গ্রন্থাবলী তিনি বিনামুল্যে 
সঙ্গীতরসিকদের মধ্যে বিতরণ করিতেন । 

এই সকল কারণে তাহার মৃত্যুর পরে (১৯১৪ খুঃ ৫ই জুন) 
পাথুরিয়াঘাটার প্রাসাদ প্রচুর খণের দায়ে বিক্রয় হইয়া যায়। 

তিনি দেশের শিক্ষিত এবং ধনী সমাজের সঙ্গীতরুচি মাজ্জিত 
করেত এবং সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের সম্মুখে সঙ্গীত জগতের রুদ্ধ দ্বার 
উন্মুক্ত করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়। 
গিয়াছেন | তথাপি ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে বর্তমানকালেক 
সঙ্গত গুনী সমাজে তাহার নাম বিস্মৃতপ্রায়। ভারতের শিক্ষা, 
সংস্কৃতি ও শিল্পের ইতিহাসে সৌবরীন্দ্র মোহনের মহান অবদান 
অবিস্মরণীয় | স্থতরাং স্বাধীন ভারতের ইতিহাস রচয়িতাগণকে 
সৌনীন্দ্র মোহনের সঙ্গীত প্রতিভার যথাযোগ্য মর্ধ্যাদ দান করিতে 
হইবে । অন্যথা জাতির প্রতি কর্তব্যের ক্রটি থাকিয়া যাইবে । 


॥ আব্দ,ল করিম খঁ। ॥ 


১৮৭২ গ্রীষ্টান্ে আব্দুল করিম খী-এর জন্ম হয়। খা সাহেবের 
নিবাস ছিল সাহারাণপুর জিলার কিরানা নামক স্থানে | তাহার 
বংশে বনু বিখ্যাত গায়ক, বীণকার ও সারেঙ্গী বাদক ছিলেন । 
ভাহার পিতা কালে খা, পিতৃব্য আবছুল্লা খা ও নান্নে খা সকলেই 
বিখ্যাত গায়ক-বাদক ছিলেন । গোঁয়ালিয়রের স্থবিখ্যাত বীণকার 
বন্দেআলী খা ও “কিরানা” গায়কির শ্রষ্টা আব্দুল ওয়াহিদ খা 
তাহার আত্মীয় ছিলেন এবং আব্দুল করিম খা যে পদ্ধতিতে গান 


সংগীতর্বশিকা ২৪৫ 


করিতেন তাহা “কিরানা” ঘরান নামে পরিচিত-__ইহার মূলে ছিল 
ওয়াহিদ খার প্রভাব । পিতা কালে খা, পিতৃবাগণ ও উল্লিখিত 
গায়ক ও বাদকগণের নিকটেই তাহার সঙ্গীতের শিক্ষা হয়। 
তিনি শুধু গায়কই ছিলেন না একজন উচ্চশ্রেণীর সারেঙ্গীবাদকও 
ছিলেন । মাত্র ছয় বশসর বয়সেই তিনি প্রথম সঙ্গীতের আসরে 
আবির্ভূত হুন_-ইহা হইতেই তাহার সঙ্গীত-প্রতিভা অনুমান করা 
যাইতে পারে। মাত্র ১৫ বসর বয়সেই খা সাহেব সঙ্গীতে 
এতটা পারদশর্শ হইয়া উঠেন যে বরোদার মহারাজ] তাহার সঙ্গীত 
শ্রবণে অতীব মুগ্ধ হন এবং তাহাকে স্বীয় দরবারে গায়কের পদে 
অভিষিক্ত করেন । বরোদা রাজ দরবারে তিনি একাদিক্রমে 
ছয় বশুসর কাটাইয়া ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই আসেন ও অতঃপর 
মীরাজ যান। তীহার স্থললিত কের হৃদরগ্রাহী সঙ্গীত শ্রবণে 
জনসাধারণ ক্রমেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে । আনুমানিক 
১৯১৩ গ্রীষ্টাব্দে পুনাতে তিনি আধ্যসঙ্গীত বিদ্যালয় নামে একটি 
সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বিভিন্ন সঙ্গীতের আসরে গান 
গাহিয়া তিনি যে অর্থ উপার্জন করিতেন তাহার অধিকাংশই তিনি 
এঁ সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ করিতেন । 


১৯১৭ ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে তিনি উক্ত আধ্যসঙ্গীত 
বিষ্ভালয়ের একটি শাখ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তথায় তিন বশসর 
কাল স্বয়ং সঙ্গীতের অধ্যাপনা করেন। মহানাষ্থ্রে বৈশিষ্ট্পুর্ণ মীড় 
ও স্পর্শ স্থরযুক্ত গায়কির প্রচার বহুলাংশে ইনিই করেন। তাহার 
স্বমধুর ক আলাপের প্রবহমান স্থুরধারা জনচিত্তকে অতি সহজে 
স্পর্শ করিত। যদিও তিনি দেখিতে খুব স্থপুরুষ ছিলেন না 
কিন্ত তাহার অন্তঃকরণ ছিল অত্যন্ত উদার | তিনি খুব ধীর, স্থির 
এবং বৈরাগ্য ভাবাপন্ন গায়ক ছিলেন । 


ঠম্রী গানের প্রচারের মুলে তাহার বথেষ্ট দান রহিয়াছে । 


২৪৬ সংগীতদণিক। 


তাহার রেকর্ডে গায়! “পিয়া! বিন নাহি আওত চৈয়ন*, “যম্নাকে 
তীর* প্রভৃতি ঠংরী গানগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । তাঁহার 
সঙ্গীত ছিল করুণ-রসাত্মক ও মধুর | তিনি মারাঠী ভাবগীত ও 
ভজন গানে সুদক্ষ ছিলেন | সঙ্গীতের মধ্যে নৃতনত্ব স্ষ্টির প্রতি 
তাহার 'ষথেষ্ট আগ্রহ ছিল। এই কারণে বহুকাল দক্ষিণ ভারতে 
থাকিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের ভিতরে একটি সমহ্ুয় 
বিধানের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন । এভাবে তার নিজের উত্তর ভারতীয্ 
সঙ্গীতে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের ছায়া আসিয়া পড়ে ও তাহাতে 
কিছুট। বৈচিত্র্যের স্্টি হয়| 

খা সাহেবের শিষ্যদিগের সংখ্যা খুব অল্প নহে। তন্মধ্যে 
হীরাবাঈ বরোদেকর, রোশনার! বেগম, সওয়াই গন্ধরর্ব, বহরে বুয়া 
স্বরেশবাবু মানে, সরস্বতীবাঈ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
খা সাহেবের “কিরানা” গায়কি উপরোক্ত শিষ্যগণ পরম্পরা অস্াপি, 
অম্লান রহিয়াছে । | 

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচেরী যাওয়ার পথে তিনি অসুস্থ হইয়া 
পড়েন এবং সিংগ পোয়মম কোলম নামক রেলস্টেশনে ট্রেগ হইতে 
নামিয়া পড়েন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাহার অন্তিমকাল 
উপস্থিত । তখন নমাজ পাঠান্তে তানপুরা সহযোগে দরবারী কানাড়া 
বাগে ভগবছুদ্দেশ্যে গান করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। এইভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের একজন শ্রেষ্ঠ গুণীর জীবনদীপ 
নির্বাপিত হয়। খাঁ সাহেবের ছুমধুর কণ্টের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতের 
স্মৃতি চিরদিন জনচিত্তপটে সমুজ্জ্বল থাকিবে । 


॥ ওস্তাদ ফৈয়াজ খা! ॥ 


১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা সহরে মাতুলালয়ে ফৈয়াজ খার জন্ম 
হয়। তাহার জন্মের ৩৪ মাস পুর্ব্বেই তাহার পিতা প্রসিদ্ধ স্গীতজ্ঞ 
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হ্ীননীগোপাঁল বন্দ্যোপাধ্যায় ওস্তাদ ফৈয়াজ খ। 
খা] সাহেবের শিষ্ট ) ( আপতাবে মৌসীবকী ). 











সংগীতদগিক! ২৪৭ 


ছব্র হুসেন খাঁএর লোকান্তর ঘটে। তিনি তাহার মাতামহ 
গোলাম আব্বাসের গৃহে আগ্রাতেই প্রতিপালিত হন এবং মাতামহু 
তীহার সঙ্গীত শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়স 
হইতে পঁচিশ বসর বয়স পর্যন্ত মাতামহের নিকটেই তিনি সঙ্গীতে 
শিক্ষালাভ করেন। মাতুলের প্রতিবেশী নখন খা ও তাহার খুল্পতাত 
ওস্তাদ ফিদা হুসেন খায়ের নিকটেও তিনি সঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ 
করেন | ফেয়াজ খাএর পূর্বপুরুষ স্বজন সিংহ জাতিতে হিন্দু 
ছিলেন ও বিশেষ ঘটনাচক্রে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। পিতা 
ও মাতা উভয়েরই ধ্রুপদী ঘরানা থাকাতে ফেয়াজ খ! স্বাভাবিক 
ভাবেই গ্রুপদী ঘরান। প্রাপ্ত হন । তাহার মাতামহ গোলাম আববাস 
ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদিগের অন্যতম দাগে খোদাবক্ষের 
পুত্র। খোদাবক্সই প্রকৃতপক্ষে আগ্রা ঘরানা'র প্রতিষ্ঠাতা । উক্ত 
ঘরানাই পরে রঙ্গিলা ঘরান। নামে অভিহিত হয়। বংশগত প্রতিভা 
ও জীশ্বরদত্ত ক্ষমতার ফলে অল্প সময় মধ্যেই ফৈয়াজ সঙ্গীত ব্যায় 
পারদ হইয়া! উঠেন | 


তাহার শ্বশুর ওস্তাদ মেহবুব খাঁএর নিবাস ছিল আত্রৌলী। 
তিনি ছিলেন একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ খেয়ালীয়া। তিনি “দরশপিম়্া? 
ছল্ম নামে বহু খেয়াল গান রচন1 করেন । মেহবুব খা'র খেয়াল 
অতি সহজেই ফেয়াজ খাঁএর শিল্পী মনকে আকৃষ্ট করে। গানের 
ব্যবহারিক বিধির সঙ্গে গানের কথার ভাব সামঞ্জস্য যেন তিনি 
এঁ সকল গানের ভিতর দেখিতে পাইলেন | স্তরাং ফৈয়াজ খার 
খেয়াল গান শিক্ষা ও খেয়াল গানে চরম কৃতিত্বের মুলসূত্র তাহার 
শবত্ুরের সান্লিধ্যলাভের মধ্যেই নিহিত আছে-_ইহা! অতি স্পফ্টভাবেই 
পরিলক্ষিত হয়| শ্বশুরের নিকটেও খা সাহেব খেয়াল গানের 
শিক্ষালাভ করেন | তীহার শ্রশুরালয়ে তণুকালীন শ্রেষ্ঠ গার়ক- 
বাদকগণের সমাবেশ হইত | তাহাদের সঙ্গীত বাছের বিভিন্নধার। 


২৪৮ | সংগীতদশিকা 


প্রতিভাধর ফৈয়াজ খাএর সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি আনিয়া 
দিয়াছিল যাহার ফলে তিনি ফ্রুপদ, ধামার ( হোরি ), খেয়াল 
ব্যতীত ঠম্রী, কাওয়ালী, গজল ইত্যাদি গানেও যথেষ্ট পারদশিতা 
অন্ন করেন | বিশেষ করিয়] ধ্রুপদ অঙ্গের রি, রে, নোম্‌ত তোম্‌ 
ইত্যাদি আলাপে তীহার সমকক্ষ ব্যক্তি ভারতবর্ষে খুবই কম ছিল । 
ধাহারা তাহার উদাত্ত ক্টের গান এবং আলাপ একবার শুনিয়াছেন 
তাহার! জীবনে তাহা ভূলিতে পারেন নাই | 


আনুমানিক ২০ বৎসর বয়সে তিনি মহীশুর মহারাজার 
দরবারে সঙ্গীত পরিবেশন করিলে মহারাজ অত্যন্ত গ্রীতিলাভ 
করেন ও ফেয়াজ খাকে একটি স্বর্ণপদক উপহার প্রদান করিয়া 
সম্মানিত করেন । ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে নিমন্ত্রিত হইয়া! ফেয়াজ খা 
মহীশূর রাজদরবারে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সঙ্গীত শ্রবণে 
মহারাজা অতিশয় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে “আপতাবে মৌসীকী” উপাধি 
দান করেন এবং বহুমুল্য যুক্তাথচিত একটি স্বর্ণবলয়ে এ উপাধি 
উত্তকীর্ণ করিয়া বলয়টি. তাহার হস্তে পরাইয়! দেন | এ বওসরেই 
বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও ফৈয়াজ খাকে স্বীয় দরবারে শ্রেষ্ঠ 
গায়কের পদ দান করিয়] তাহাকে “জ্ঞানরত্ব* উপাধিতে ভূষিত 
করেন । তদবধি শেষ জীবন পধ্যন্ত তিনি উক্ত পদেই সমাসীন 
ছিলেন । 


এই সময় বরোদারাজের নিকট খা সাহেবের গুণপনার 
ংবাদ পাইয়] পণ্ডিত বিষুণনারায়ণ ভাতখণ্ডে খা সাহেবের সহিত 
সাক্ষাত করেন । তখন খা সাহেব একাদিক্রমে বিশ-বাইশ দিন 
ব্যাপিক়! পণ্ডিতজীকে শুধু ইমন 'াগের বিভিন্নপ্রকারের গানই 
শোনান | তাহাতে পগ্ডিতজী নিতান্ত বিস্মিত হন এবং তিনি 
যে ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত গুণী এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন ও আপন প্রিক্পতম শিষ্য পণ্ডিত প্রীক্জ নারায়ণ রতনজনকর কে 


সংগীতদশিকা ২৪৯ 


খা সাহেবের শিব্যত্ব গ্রহণ করান। যোগ্য শিষ্য লাভ করিয়া খা 
সাহেব অতিশয় যত্রসহকারে নৃতন শিষ্যকে পাঁচ বতসর সঙ্গীতের 
নানা বিভাগে শিক্ষা দান করেন। পরবর্তীকালে খা সাহেবের 
উক্ত স্থযোগ্য শিশ্ঠু লক্ষৌ অল্‌ ইপ্ডিয়া মব্বিস কলেজ অব হিন্দুস্থানী 
মিউজিক-এর অধ্যক্ষপদে অধিষিত থাকিয়া! সর্ণবভারতে একজন শ্রেষ্ঠ 
গুণী হিসাবে পরিচিত হন এবং তাহাতে খা সাহেবের জীবন 
গৌরবোজ্জ্বল হইয়া ওঠে। 


এর কিছুকাল পরেই তিনি ইন্দোর মহারাজার আমন্ত্রণে ইন্দোর 
রাজদরবারে যান এবং তথাম্ম গান করেন । মহারাজা মন্তরমুদ্ধের 
ন্যায় খা সাহেবের গান শোনেন এবং এতটা অভিভূত হন যে 
বহুমূল্য হীরকথচিত আপন কণ্টহার তীহার কণ্টে পরাইয় দেন । 
এইভাবে পর পর তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজদরবারে ও জমিদার, 
তালুকদারের ভবনে এবং কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, লক্ষৌ ও 
এলাহাবাদ প্রভৃতি নানা স্থানে আহৃত সঙ্গীত সম্মেলনে গান গাহিয়া 
যশের উচ্চশিখরে উপনীত হুন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে 
পারে ষে ১৯৪৯ গ্রীষ্টাব্ষের ১৩ই মে তারিখে, সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় 
কলিকাতা মহানগরীর সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতপ্রিয় নাগরিকরুন্দের পক্ষ 
হইতে ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্‌ ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবকে 
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কর] হয় । সম্বর্ধনা সমিতির পক্ষ হুইতে . সভাপতি, 
লালগোলাধিপতি শ্ীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় শুলিখিত মানপত্র প্রদান 
করেন এবং সপ্তন্বরের অধিকারী এই উল্লেখ করিয়া সাতটি স্বর্ণমুদ্র 
দ্বারা খাঁ সাহেবকে সন্বপ্ধিত করেন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে খা সাহেবের প্রিক্ন শিশ্য গ্রন্থকার অধ্যক্ষ 
প্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ উদ্ভোগেই দক্ষিণ কলিকাতা 
স্যাশন্যাল হাইস্কুলে উক্ত সন্থদ্ধনা অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হম্স এবং 
পাথুরিয়াঘাটার ন্বর্গায় ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গীত প্রেমিক সুযোগ্য 


২৫5 সংগীতদ্সিকা' 


পুত্র শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় ও ম্বরগীয় সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশক্ষ 
উক্ত অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিয়া যথেষ্ট সহায়তা করেন । 


খা সাহেবের জীবন ছিল নান] বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ 
দেহ, গৌরবর্ণ, স্থন্দর পরিচ্ছদে অসাধারণ ব্যক্তিতসম্পন্ন_-যখন তিনি 
কোনও সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত হইতেন তাহাকে রাজপুরুষের 
মতন দেখাইত। আতর ছিল তার অত্যন্ত প্রিয় সামগ্রী, নিজেও 
ব্যবহার করিতেন অপরকেও আতর দিয়া আপ্যায়ন করিতেন । 
তিনি ছিলেন আগ্রা ঘরানার গায়ক তাহা পূর্বেবেই উল্লেখ 
করিয়াছি। দরবারী গায়কি বলিতে আমরা যাহা বুঝি তার 
শেষ ও শ্রেষ্ঠ রূপ ফেয়াজ খাঁ সাহেবের কণ্টেই ছিল বলা যায় । 
তাহার কস্বর ছিল দরাজ ও গুরুগস্ভীর, লঘু ও গুরু আলঙ্কারিক 
কারু কাধ্যে তিনি ছিলেন অতিশয় দক্ষ, অতি স্পট ছিল তাহার, 
উচ্চারণ, বোল বিস্তারে ছিল অতুলনীয়তা, বলিষ্ঠ ও মাধু্্যময় ছিল, 
তাহার ছন্দায়িত তান লহরী। ভারতীয় সঙ্গীতের দীর্ঘকালস্থায়ী৮ 
শেষ পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট রূপাম্বণ ফৈয়াজ খা সাহেবের মধ্যেই দেখা' 
গিয়াছিল। বনু গুণীজনের মতে তাহাকে এই টান তানসেন 
আখ্যা দিলে অতযুক্তি হইবে না। 


খী সাহেব “প্রেম-প্রিয়া” ছল্স নামে প্রায় দুইশত গান রচনা 
করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে কিছু গান হিজ মাষ্টার্স ভয়েস্‌ ও হিন্দু- 
স্থান রেকর্ড কোম্পানীতে তিনি স্বয়ং রেকর্ড করেন। 


খা সাহেবের অনেক সতগুণ ছিল। ব্রাঙ্গমুহুর্তে শয্যাত্যাগ 
করিয়া! প্রত্যহ তিনি ভগবানের নাম করিতেন । দীন ছুঃখীকে 
তিনি অকাতরে দান করিতেন । তিনি নিজে নিঃসস্তান ছিলেন 
কিন্তু বু নিঃম্ব পরিবার তাহার অর্থ সাহায্যে প্রতিপালিতত হইত । 
এত উচ্চশ্রেণীর গায়ক হওয়] সত্বেও তিনি ছিলেন নিরহঙ্কার ও. 


সংগীতদশিকা ২৫১. 


সদদালাগী। যে কেহ তাহার নিকট যাইতেন তিনিই তাহার অমাস্জিক 
ব্যবহার ও মধুর বাক্যালাপে মুগ্ধ হইতেন। কেহ কেহ এমনও 
বলিতেন যে তাহার বাক্যালাপও যেন সঙ্গীতের স্যায়ই ছিল । 


তিনি নিবিচারে বহু শিষ্যুকে শিক্ষা দান করার পক্ষপাতী ছিলেন 
না। কেবলমাত্র ধাহাদের গান তাহার মনে রেখাপাত করিত তিনি 
শুধু তাহাদিগকেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন । তীহার শিহ্যদিগের 
মধ্যে অধ্যক্ষ শ্রীকুঞ্ণজনারায়ণ রতনজন্কর্‌, শ্রীদিলীপটাদ বেদী, ওস্তাদ 
নিশার হুসেন, ওল্তাদ আজম হুসেন (.বোম্বাই ), ওস্তাদ বশীর খা, 
ওস্তাদ আতা! হুসেন, ওস্তাদ মহতাব হুসেন, মালিকাজান € আগ্রা ), 
ওক্তাদ সরাফণ্ড খাঁ, বাংলার জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীম্মদেব 
চট্টোপাধ্যায়, রথীন চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যক্ষ নন্ীগোপাল বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আগ্রার রঙ্গিলে ঘরানার 
এই যশম্বী গায়ক ১৪ বগুসর বয়সে ১৯৫০ গ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর 
বরোদাশ্থিত নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । ভারতীয় 
সঙ্গীতের এই প্রদীপ্ত ভাস্কর অস্তমিত হওয়ায় যে শুম্যতার স্যৃষ্ট 
হইল তাহা কখনও পুরণ হইবে কিনা সন্দেহ। 


॥ শ্রীঅমিয়মাধব রায়চৌধুরী (দাদাজী: ) ॥ 


প্রাণময় জগতে যা আমরা দেখি, শুনি সবই এক একটি স্পন্দনে 
বিশেষভাবে আন্দোলিত হচ্ছে । বিশ্বের সমস্ত জীবসত্বার মধ্যেই 
এই স্পন্দন প্রতীয়মান । এই স্পন্দনই ধ্বনি, নাদ ও ম্বররূপে 
বিকশিত হয়ে আমাদের প্রাণে আনন্দের সঞ্চার করে । এপারের, 
স্পন্দন ওপারের স্পন্দনের সঙ্গে যখন মিলিত হয় তখনই স্মুরসত্বার 
প্রকাশ | এই স্ত্বরসত্বাই রূপ পরিগ্রহ করে প্রাণবন্ত সঙ্গীতে । 
প্রাণবন্ত সঙ্গীতের অনুশীলনই মানুষকে দেয় সেই ভাবলোকের 
সন্ধান। আর যে মানুষ সেই ভাবলোকের সন্ধান পান তিনিই 


২৫২ সংগীতদশিকা 


আম্বাদন করেন অখণ্ড স্ত্ুরের স্বাদ। এমনই এক অখণ্ড স্থুর 
পরিবেশনকারী পুরুষের সঙ্গে আমার প্রথম জীবনে পরিচয় হয় । 
তার প্রাণবন্ত সঙ্গীতের মুছনার রেশ তার সঙ্গ ছেড়ে আসার 
বহুক্ষণ পরেও আমার ভিতরে আন্দোলিত হত। এর নাম 
শ্ীঅমিয়মাধব রায়চৌধুরী । থাকে সমগ্র বিশ্ব আজ “দাদাজী” 
বলেজানে।, 

কুমিল্লা জেলার কোম্পানীগঞ্জ অঞ্চলে ফুলতলী গ্রামে বার- 
ভূঞ্ণার বংশধর বিশিষ্ট চৌধুরী পরিবারে পৌষ সংক্রান্তিতে এক 
বৃহস্পতিবার ভোরবেল' শ্রীরায়চৌধুরীর জন্ম হয়। তাঁর পিতার 
নাম শ্রীহরনাথ রায়চৌধুরী ও মাতার নাম শরৎ কামিনী দেবী । 
পিতা ছিলেন সেপ্্ সময়কার একজন স্বনামধন্) ভাক্তার ও গৃহী- 
যোগী | কুমিল্লার প্রসিদ্ধি তার সঙ্গীত-সাধকদের নিয়ে । দরবেশ 
আফতাবউদ্দীন খা, আলাউদ্দীন খা, মনমোহন দত্ত ও লবপাল 
(পরবর্তী জীবনে যিনি লবসাধু নামে পরিচিত ) সঙ্গীতজগতে 
বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন । 

ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতের উপর তার অসীম অনুরাগ ! 
খুব ছোট বয়সে যখন কোন ব্যাপারে বায়না ধরতেন বা কান্নাকাটি 
করতেন তখন “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ” নাম করলেই তিনি কান্না 
ভুলে অবাক্‌ বিম্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন । যেন জন্মগত তার এই 
সঙ্গীতের রসবোধ আর কৃষ্ণ প্রেম । বিখ্যাত জমিদার বংশের 
ছেলে, বাল্যকাল থেকেই অতিথিশালায় বিভিন্ন সাধুদের আনাগোনা 
দেখতেন | বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের সমাবেশ হোত বাড়ীর বিভিন্ন 
উত্সবে, তাদেরও দেখতেন । এমন কী এত অল্প বয়সেই বিভিন্ন 
কীর্তনৈর আসরে নিজে যোগদান করতেন ও ভাবে সেই স্থরলোকে 
চলে যেতেন । সবার উপরে বাল্যকালে কিছু জ্ঞান হওয়ার পরই 
তিনি সঙ্গ পান তুকালীন একমাত্র সত্যন্রষ্টা পুরুষ শ্রীরা মন্দ 
ক্রবর্তার ( যিনি সাধারণের কাছে শ্রীস্ীরামঠাকুর নামে পরিচিত ) 


সংগীতদশিকা ২৫৩ 


বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার সঙ্গীত-প্রীতিও বাড়তে থাকে। 
মার কাছে অনুমতি নিয়ে তিনি তশুকালীন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও 
কুমিল্লার অধিবাসী সমরেন্দ্র পাল মহাশয়ের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা 
করতে আসেন । সমরেন্দ্র পাল প্রধানতঃ খেয়াল গায়ক ছিলেন। 
তার সঙ্গীতগুরু ছিলেন প্রথাত ওস্তাদ মহম্মদ হুসেন খুরশিদ 

সৌম্যকান্তি, দিব্যদর্শন এই পুরুষ সমরেন্দ্র পাল মহাশয়ের 
কাছে ঞ্রুপদ ও খেয়াল গানের তালিম নিতে শুরু করেন । প্রথম 
থেকেই তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গীত-চর্চা করতে শুরু করেন। শীতের, 
দিনে বুক সমান জলে টীাড়িয়ে থেকেও তিনি রেওয়াজ করতেন 
( এরকম প্রক্রিয়াযুক্ত সাধনার দ্বার কণ শ্র্রেপ্মা মুক্ত হয় ও স্বরের, 
জড়তা দূর হয়)। পাড়া-প্রতিবেশীরা এর জন্য তাকে কম উপহাস 
করেন নি। কিন্তু তিনি অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে তার কাজ করে 
গেছেন। এতাদৃশ একনিষ্ঠার ফলশ্রতিস্বরূপ তিনি অল্লকাল মধ্যেই 
সঙ্গীতে বেশ দখল লাভ ক'রে তদীয় সঙ্গীত শিক্ষক সমরেন্দ্র পাল 
মহাশয়ের একান্ত প্রিয় ছাত্ররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন । অম্যান্থ 
ছাত্ররা এতে ঈধান্িত বোধ করলেও পাল মহাশয় তাকে নিজ 
সন্তানন্মেহে নিজের বাড়ীতে রেখে গান শেখান | 

সমরেন্্র পাল তাকে সেই আদি স্থুরলোকের সত্যপুরুষ বলে 
মনে করতেন এবং তার মা ও জেঠাইমা নিজ সন্তানের অধিক 
তাকে স্সেহ করতেন। ধনীর সন্তান হওয়া সত্তেও নিজের জামা ' 
কাপড়ের দিকে নজর না থাকাম্ন পাল মহাশয় তাকে বিভিন্ন 
জলসায় নিয়ে যাওয়ার সময় নিজের শাল, জামা, কাপড় প্রভৃতিতে 
স্থসজ্জিত করে নিতেন | আজ বোঝা যায় ষে কেন সমরেন্দ্র পাল 
এই স্তদর্শন, মিষ্টভাষী ছাত্রটিকে অন্যান্তদের থেকে বেশী স্সেহ 
করতেন । ' 

'শিক্ষান্তে তিনি তার শিক্ষকের সঙ্গে বিভিন্ন জলসায় গান 
গ'ইতে শুর করেন। অনিন্দ্স্থন্দর রূপলাবণ্য আর দেবদুর্লভ 
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কন্টের অধিকারী শ্রীরায় চৌধুরী অল্লকাল মধ্যেই শিল্পী হিসাবে 
নিজেকে হ্ৃপ্রতিষ্ঠিত করেন | তীর প্রিয় রাগগুলি যা তার গলান্ন 
অপূর্বরূপে রূপায়িত হত, তা হ'ল-_দরবারী কানাড়া, জয়জয়ন্তী, 
আড়ানা, কেদার1, ভীমপলল্রী, দেশী, পুরিয়াধনেশ্রী, দেশ, বেহাগ, 
তিলককামোদ ও রাগেশ্রী। যে আসরে তিনি গান গাইতেন সে 
আসরই তিনি মা করে দিতেন | এ সময়ই তিনি 0০0:11707591) 
11759051-এ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ ক'রে প্রথম হন । 
ঢাকা, কলকাতা, চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের 
বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনে একাধিকবার তিনি সঙ্গীত পরিবেশন 
ক'রে সঙ্গীতজ্ঞরূপে নিজেকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করেন । 

১৯২৯-৩০ সালে তিনি কলকাতা বেতার কেন্দ্রে যোগদান 
করেন ও ৪৩ সাল পর্যন্ত বিশিষ্ট বেতার-শিল্লী হিসাবে সঙ্গীত 
পরিবেশন ' করেন । বেতারে সঙ্গীত পরিবেশনের সময় এমন 
'্ঘটনাও ঘটেছিল যে ববীক্দ্রনাথের আবৃত্তি ও শ্রীরায় চৌধুরীর গানের 
অনুষ্ঠান পর পর হয়েছে । আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, রবীন্দ্র- 
নাথ যখন ত্রিপুরার মহারাজের সঙ্গে কুমিল্লায় যান তখন কবিগুরু 
তাঁকে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে অনুরোধ করেন, তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত 
ন। গেয়ে একটি হিন্দি ভজন গান গেয়ে শোনান । যা শুনে 
কবিগুরু ক্ষুব্ধ না হয়ে মুগ্ধই হয়েছিলেন | 

কলকাতা বেতারে গান গাওয়ার সময়ই লেখকের সঙ্গে তার 
পরিচয় হয়| সেই পরিচয় অল্পদিনেই প্রগাঢ় বন্ধুত্বের পর্যায়ে আসে । 
শ্রীরায় চৌধুরী ও লেখক একসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘন্টা সঙ্গীতের 
আলোচনা এবং সঙ্গীতের চর্চা করতেন । এই সময়ের একটি ঘটনা 
লেখকের মনে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে । ১৯৩৬ সালে আজমীড়ে 
11] 00015 7111510 (0101 2161005-4 ওস্তাদ ফৈয়াজ খার সঙ্গে 
লেখকও গান করেন। সেই সমর সেখানে স্ত্রীরায় চৌধুরীও 
উপস্থিত ছিলেন | গানের শেষে দেখ! যায় যে তিনি গান গুনে 
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ভাবতম্ময় হয়ে অবিরত অশ্রু বিসর্জন করছেন আর অন্ঠান্যা সকলে 
অবাক হযে তাকে দেখছেন । মাঝে কিছুদিন তাদের যোগাযোগে 
ছেদ্ধ পড়ে। কিছুদিন পূর্বে লেখকের সঙ্গে খন আবার দেখা হয়, 
তখন, “গান ছেড়ে দিলেন কেন ?” এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি 
লেখককে বলেন, “দেখ সাধুসন্ন্যাসীদের জগতে যেমন কেউ কিছু 
জানে না, গানের জগতেও সেই অবস্থা, তাই গান ছেড়ে দিলাম, 
তবু শোন্‌্--” বলে একখান গান তিনি লেখককে শোনান, সে 
গানের স্থর, শ্রুতি প্রভৃতির কাজ আজও অপুর্ব স্থ্মায় 
মগ্ডিত। 

তৃদীর্ঘ সঙিত-জীবনের ফাকে তিনি মাঝে মাঝেই কোথায় যেন 
চলে যেতেন । পরবতাঁকালে জান! গেছে যে সেই সময় তিনি 
ত্রিপুরা ও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে নান! জায়গায় ঘুরে বেড়ান 
এবং নির্জনে সঙ্গীতের রসাস্বাদন আর বিভিন্ন সাধুদের ক্রিয়াকলাপ 
পরিদর্শন করেন । পরবর্তীকালে আনোয়ার শাহু রোডের বাড়ীতে 
ভোর রাত থেকে নিজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীর্তন করতেন এবং তন্ময় 
হয়ে যেতেন । শেষে এমন অবস্থা হয়েছিল যে কোন স্থানে 
কীর্তন হলেই তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না, প্রাণস্পর্শী 
কীর্তন শুনলেই তিনি অচৈতন্তের মত হয়ে যেতেন | সেটা আর 
কিছুই নয় রূপের রাজ্য ছেড়ে তিনি তখন ভাবরাজ্যে অধিষ্টান 
করতেন । আনোয়ার শাহ রোডের বাড়ীতে তিনি বহুবার গান- 
বাজনার আসরও বসান। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যাক্স 
ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তার বাড়ীতে থাকাকালীন একবার 
তিনি সেখানে তিনদিনব্যাপী এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন । 
'সে সময সারা ভারতের বিভিন্ন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণের সমাবেশ 
হম্ব তার বাড়ীতে, তছুপরি উপশ্ছিত ছিলেন সমগ্র ভারতের নামী 
নামী সাধু মহাত্মারা। উপস্থিত লোকেদের কাছ থেকে শোন! 
যায় যে, সে তিনদিন এ বাড়ীতে মত্ঠের ব্বর্গ রচনা হয়েছিল । 
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এত নাম, যশ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়া সত্বেও 
শ্্ীরায় চৌধুরী কোনদিন সঙ্গীতকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে 
নেন নি। যদি তিনি ইচ্ছ! করতেন তবে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রভূত 
অর্থের অধিকারী হতে পারতেন। কিন্তু এই স্থরপুরুষ সঙ্গীতকে 
অচিম্ভনীয় স্বরলোকের শাশ্বত সত্যের প্রকাশ বলেই মনে করেন। 

পরথিবীখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ, 
পৃথিকীখ্যাত বৈদান্তিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডঃ এস্‌, শ্রীনিবাসন্‌, 
পৃথিবীখ্যাত দার্শনিক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকুষ্ণন, জাতীয় কবি পক্স- 
বিভূষণ ডঃ দীনকর. আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের 
চেষারম্যান ডঃ মরিয়ম প্রভৃতি ভারত তথা পৃথিবীখ্যাত পণ্ডিত, 
দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, ব্যবহারজীবি, বিচারপতি 
ইত্যাদি তার ভেতরে অনস্ত, অকল্ল ও শাশ্বত সত্যের মাধুরী ও এব 
প্রত্যক্ষ করেছেন । 

তার দেওয়া স্থুরে ও তীরই রচিত “রাম নাম” আজ তার. 
ভাই-বোনেরা সারা ভারতে গেয়ে থাকেন। যে স্থর একবার 
শুনলে আর ভোলা যায় না। স্থরব্রহ্মা পুরুষের জীবনের এই 
অধ্যায় শেষ করার আগে, ১৯৭৩ সালের ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে 
অগাষ্ট, লেখকের সঙ্গে কাশীধামে পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজের, 
কর্োশকথনের একটি উদ্ধৃতি বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। 
" লেখকের এক প্রশ্নের উত্তরে কবিরাজ মহাশয় বলেন, “তুমি তো 
জান, যে ভগবান ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে স্ষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্ভব 
করতে পারেন, তবে এটাও জেনে! অমিয় বাবার ইচ্ছেতে তা 
হওয়া সম্ভব |” অধ্যাপক ডঃ এস্‌. এন্‌, শুক্লার এক প্রশ্নের উত্তরে 
কবিরাজ মশাই একবার বলেছিলেন, “অমিয় বাবার মত লোক 
ইচ্ছা! করলে মুহূর্তের মধ লক্ষকোটি জগণু স্ষ্টি করতে পারে 1” 

সঙ্গীত জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন ও শ্রীরাক়, 
চৌধুরী ধীদের সান্নিধ্যে এসেছেন এমন কয়েকজন সঙ্গীত-শিল্পীর 
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মধ্যে গোপাল বন্দ্যোপাধ্যাক্স (কুঠে গোপাল ), ললিত সুখোপাধ্যাক়, 
আলাউদ্দীন খ'। সাহেব, আফতাব, উদ্দীন খা সাহেব, ওস্তাদ 
ফেয়াজ খা] সাহেব, বাদল খঁ! সাছেব, এনায়েৎ খা সাহেব, 
গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্্র প্রপাদ গোস্বামী, গোপেশর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীক্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কেরামতুল্লা খ'. শৈল দেবী, 
মায়! দেবী, লেখক নিজে, অজয্ সিংহ রায়, নীহারবিন্দু চৌধুরী 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

এই স্থরময় পুরুষ আজ সত্যের প্রকাশে নিজেকে সম্পূর্ণ 
নিয়োজিত করেছেন। তবু আজও যদি কোন সঙ্গীতজ্ঞ তার কাছে 
প্রাণবন্ত সঙ্গীত পরিবেশন করেন, তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে 
শোনেন ও শুনতে শুনতে স্থরলোকের সেই অকল্পনীয় সৌন্দর্যে 
বিলীন হয়ে যান। 


॥ “রামগ্রসাদ সেন” ( অষ্টাদশ শতাব্দী ) ॥ 


সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন আনুমানিক ১৭২৩ খুঃ হালিসহরের 
অন্তর্গত কুমারহট্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পিতার নাম 
ছিল রামরাম সেন। দেশে তখন ঘোর অরাজকতা ; কিন্তু 
অরাজকতা থাকিলেও বহু টোল, মক্তব ইত্যাদি ছিল পি ২ 
শিখিবার স্থযোগ ছিল | রামপ্রসাদ অল্প সময়ের মধ্যেই ফার্সী শু 
ংস্কত ভাষা আয়ন করেন । 
অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ার দরুণ সংসারের দায়িত্ব তাহার 
উপর পড়ে । তিনি কলিকাতা আসেন ও এক জমিদারী সেরেস্তায় 
মুহুরীর চাকুরীতে নিযুক্ত হন। অর্ধাভাবে চাকুরী নিতে বাধ্য 
হুইয়্াছিলেন বটে, কিন্তু চাকুরীতে তাহার মোটেই মন ছিল না. 
তিনি সব সময়ই “কালী” সাধনায় বিভোর হুইয্স1 থাকিতেন। তিনি 
সেরেস্তায় বসিয়া মুন্ছরীগিবী ছাড়িয়া সেরেস্তার খাতায় শ্যামাসঙ্গীত 
১৭ 





২৫৮ সংগীতদশিক! 


লিখিতেন। খাতায় লেখা “আমায় দাও মা তবিলদারণ” গানটা 
তার উর্ধ্বতন কর্মচারীর নজরে পড়ে এবং এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইয়া তাহার মনিবের কাছে নালিশ জানান | জমিদার কিন্তু রাম- 
প্রসাদের এই ভক্তিভাব ও অপুর্বব রচনাশক্তির পরিচয় পাইয়া রাম- 
প্রসাদকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দিয়া আমরণ মাসিক ৩* টাকা 
বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়। দেন। 

রামপ্রসাদ চাকুরী হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়! আবার হালিসহরে 
ফিরিয়া আদেন ও এইবার পঞ্চমুণ্তীর আসন প্রস্তত করিয়া! নিশ্চিন্ত 
মনে মাতৃসাধনায় নিমগ্ন হন। তিনি শবসাধক ছিলেন । অতি 
অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন । আজিও 
তাহার “সাধনগীঠ” বর্তমান আছে । 

প্রত্যহ তিনি গঙ্গান্মান করিতেন ও গঙ্গার ঘাটে বসিয়! বহুক্ষণ 
মায়ের “নাম কীর্তন” করিতেন | ঘাটে বসিয়৷ বহুলোক তাহার 
“নামগান” শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেন | এইভাবে তিনি গাম্বক 
বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন ও তাহার 
সম্ভতানাদি ছিল। তিনি গাহ্‌ন্থ্য জীবন যাপন করিতেন ও তীহাকে 
বল। যায় “গৃহী-সন্গ্যাসী” | 

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে একদা কন্যা 
মুন্তি) এরিয়া “মা কালী” স্বয়ং তাহার ঘরের বেড়া বাঁধিয়া 
'দিয়াছিলেন । 

কুমারহট্রে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের একটি কাছারী 
ছিল। একবার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কুমারহটে রামপ্রসাদের 
ভক্তিমূলক গান শুনিয়া তাহাকে তীহার রাজসভায় উপযুক্ত 
পারিতোষিক সহকারে “সভাকবি” করিক্সা রাখিতে চাকিয়া- 
ছিলেন ; কিন্তু রামপ্রসাদ মহারাজার অনুরোধ সবিনয় প্রত্যাখ্যান 
করেন, কেবলমাত্র দান হিসাবে ১০০ একশত বিঘ! নিষ্কর জমি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । মহারাজ রামপ্রসাদকে “কবিরঞজজন৮5 উপাধিতে 
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ভূষিত করেন । রামপ্রসাদ, তাহার রচিত “কবিরঞ্জন বিদ্যান্থদ্দর” 
নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দেন! 
“কবিরঞ্জন বিদ্যান্ত্রন্দর” ছাড়া আরও কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ পামপ্রসাদ 
রচন। করিয়াছিলেন । তাহার রচিত “কালী কীর্তন”, “স্মধুর 
পদাবলী”, কৃষ্ণ ও শিব বিষয়ক বহু পদাবলী আজও বাংলা সাহিত্যে 
দুপ্রাপ্য কোহিনুর রত্বের মতন অমূল্য সম্পদ । তাহার অেষ্ঠ 
কীন্তি “শ্যামাসঙগীত” ৷ রামপ্রসাদের “কালী কীর্তন” আজও প্রত্যেক 
বাঙালীর ঘরে ঘরে গাওয়! হইয়া! থাকে । 


রামপ্রসাদের বেশীর ভাগ গানই রচিত ঝি'ঝি'ট ও লুমের উপর । 
রামপ্রসাদী গানের প্রধান তাল হুইল “লোফা”। এইটি খোলের 
তাল। রাগসঙ্গীতের প্রভাব তীহার গানে বেশ ভালই ছিল। 
রামপ্রসাদী গান খুব সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নহে । “লোফা” ছাড়া, 
“যু” ও  “আড়াখেমটা” তালও তিনি অনেক গানেই ব্যবহার 
করিয়াছেন। 


রামপ্রসাদের “বিস্াস্থন্দর” ও “কালীকীর্তন” রচনায় তাহার বিশেষ 
প্রতিভার পরিচয় পাওয়] যায়। কালীকীর্তনে তিনি প্রচলিত 
প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার কালী 
কীর্তনের বৈশিষ্ট্য এই যে অন্তরাগুলিতে বাউলের স্থর পা 
গেলেও এগুলির মধ্যে রাগসঙ্গীতের স্পর্শ থাকায় সরলতার সহিত 
গভীরতার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ইহার ফলে লোকসঙ্গীতের সহিত 
রাগসঙ্গীতের মিলন সাধিত হইয়াছে । এই ধরণের শৈলী বা 
আটের প্রসার খুব বেশী নাই। এই চলন একমাত্র রামপ্রসাদী 
গানেই চলে । এই চলন ধাহার! প্রয্নোগ করিয়া সার্থকতা লাভ 
করিয়াছেন, তীহাদের মধ্যে কমলাকান্তের নাম উল্লেখযোগ্য | 
কমলাকান্তের বু গান রামপ্রসাদী ঢডে গাওয়া হইয়া 
খাকে। 


২৬ সংশীতদগিকা 


শুধু শ্যামাসজীত নহে, রামপ্রসাদ কাওয়ালী, গজল ও গ্রুপ- 
দাঙ্গের গানও রচন] করিয়াছিলেন। যদিও সেগুলি সংখ্যা খুব 
বেশী নহে, তবে এঁতিহাসিক ঘটনার মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায় । 
একদা বাংলার শেষ নবাব সিরাজদেলা মুশিদাবাদ হইতে 
কলিকাতায় জলপথে যাত্রাকালে হালিশহরের গঙ্গার "ঘাটে রাম- 
প্রসাদের গান শুনিয়া] মুগ্ধ ও অভিভূত হন এবং তাহাকে পুঃস্কার 
দান করেন। সেই সময় তিনি নবাবকে কাওয়ালী, গজল ও 
ঞ্রুপদাঙ্গের গান শুনাইয়াছিলেন। এই কাহিনীটি লোকমুখে খুব 
প্রচলিত বলিয়! সত্য ঘটনা বলিয়াই মনে হয়। 

তাহার সমসামগ্িক ছিলেন একই গ্রামবাসী বৈষ্ণব কবি 
“আজু গৌসাই” | আজ গৌসাই রামপ্রসাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু 
ছিলেন। আজু গৌসাই খুব রসিক ছিলেন। গানের মাধ্যমে 
উভয়ের মধ্যে শান্ত ও বৈষ্ঞবের চিরন্তন দ্বন্দ্বের পরিহাস চলিত । 
মহারাজ] কৃষ্ণচন্দ্র প্রায়ই তাহাদের “কবির লড়াই” শুনিয়া আনন্দ 
উপভোগ করিতেন । 


রামপ্রসাদ গাহিতেন ২ 
“এ সংসার ধেশকার টাটা 
নী ও ভাই আনন্দ বাজার লুটা” ॥ ইত্যাদি 
আজ গৌসাই উত্তরে গাহিতেন £ 
“এ সংসার রসের কুটা 
হেথ! খাই দাই আর মজা লুটী” ॥ ইত্যাদি 
পলাশীর যুদ্ধের কিছুকাল পরে দেশে মন্বন্তর হয়, যাহা 
ইতিহাসে “ছিম়ান্তরের মন্বন্তর” বলিয়া খ্যাত | মন্বমন্তরের কয়েক 
বশুসর পরে রামপ্রসাদ দেহরক্ষ! করেন। 
তগ্্রসিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে 
উপলব্ধি করিয়া হ্বরচিত শ্যামা সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে অর্ধগজায় 


সংগীতদশিকা | ২৬১ 
অন্যর্জলী করেন | তাহার অন্তর্জলীর বিখ্যাত গান £-- 


মনেরই বাসনা শ্যামা 

শোন্‌ মা শবাসনা বলি 
অন্তিমকালে জিহবা যেন 

বলতে পায় মা কালী কালী-'..*”" । 


কেহ কেহ বলেন যে তিনি কালীমুত্তি গঙ্গাক্স বিসর্জন দেবার 
সময় গঙ্গায় ঝাপ দেন এবং তখনই তীহার মৃতু হয়| তীহার সম্বন্ধে 
এরূপ আনেক কিংবদন্ধী প্রচলিত আছে । 


